প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য  জাতীয় কর্মপরিকল্পনা 
(জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রণীত খসড়া)
ভূমিকা : প্রথমভাগ
প্রেক্ষাপট
সরকার ২০০০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ এর আওতায় ২০০৬ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়। ধাপে ধাপে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, সুদমুক্ত ঋণ প্রদান শুরু হয়। 
বাংলাদেশ  ২০০৭ সালের ৩০ নভেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার সনদ (সিআরপিডি) অনুসমর্থন করে। এই সনদ ২০০৮ সালের ১২ মে হতে কার্যকর হয়। এরই আলোকে সরকার অধিকার ভিত্তিক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। ২০১০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমন্বয়ে বৈশ্বিকভাবে প্রতিবন্ধী জনগণের সমাজভিত্তিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণীত হয়, যা পাঁচটি ক্ষেত্র, যেমন- স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে পাঁচটি করে উপাদান ভিত্তিক কার্যক্রম উল্লেখ করে বিস্তারিত কৌশল  প্রণয়ন ও বৈশ্বিকভাবে এর বাস্তবায়নের আহবান জানানো হয়। ২০১২ সালে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (এসকাপ) ২০১৩-২০২২ মেয়াদি ইনচিয়ন কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। এই কৌশলপত্রটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের ক্ষমতায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এই সকল কৌশলপত্র বাস্তবায়নে সহমত পোষণ করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এবং নিউরো ডেভলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে।
জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, ২০১৫-এ নারী, শিশু, বয়ষ্ক ও প্রতিবন্ধী জনগণের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে সরকার এই কৌশলে সকল অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী জনগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অন্যদিকে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিবন্ধী মানুষদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এসডিজি-ই প্রথম আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কাঠামো যাতে প্রতিবন্ধী জনগণকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।
সামগ্রিক এ প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নে মণ্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের  নিয়ে কর্মরত সংগঠনসমূহের  প্রতিনিধি ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একাধিক কর্মশালার মাধ্যমে মতামত নিয়ে এই খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিলসমূহ -প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংক্রান্ত দুইটি আইন, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল-২০১৫, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সিআরপিডি, সিবিআর কর্মকৌশল, ইনচিয়ন কৌশলপত্র ও এসডিজির বিবেচ্য বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে। 

রূপরেখা
প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিকে তিন ভাগে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ভূমিকা ও প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটির লক্ষ্য, রূপরেখা ও ধারণাগত কাঠামো অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ভাগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ ও এসডিজি এবং প্রাসঙ্গিক নীতিমালার ভিত্তিতে একটি ম্যাট্রিক্স দেওয়া হয়েছে। ম্যাট্রিক্সে প্রত্যেকটি কার্যক্ষেত্রের বিপরীতে বিদ্যমান অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে, পাশাপাশি গৃহীতব্য কর্মসূচির বিবরণ, বাস্তবায়নকারী মুখ্য ও সহায়ক কতৃপক্ষ  চিহ্ণিত করা হয়েছে। এই ম্যাট্রিক্সে গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় ও শেষভাগে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, এর অগ্রগতি পরিমাপ ও মূল্যায়ন-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।


উদ্দেশ্য
· প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে চিহ্নিতকরণ;
· সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা, স্থানীয় সরকার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিভাবক সংগঠন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে নিয়োজিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের জন্য একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রদান;
· প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার উন্নয়নে বিদ্যমান বাঁধা ও গৃহীত কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ সহ সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলসমূহের আলোকে কর্মসূচির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন এবং দিক নির্দেশনা প্রদান;
· সার্বিকভাবে জাতীয় উন্নয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবন্ধী মানুষদের অবদান/ অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি প্রদান নিশ্চিতকরণ;
· জাতিসংঘ সনদ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এবং এসডিজি-এর আলোকে নারী, শিশু ও বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ প্রান্তিক পর্যায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সম-সুযোগের বিষয়টিতে প্রাধান্য দেওয়া;
· একীভূত (inclusive) উন্নয়নে প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়ন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের পরিবেশ সৃষ্টি করা;
· মানব উন্নয়নে সকল সরকারি, বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী জনগণের সম্পৃক্ততা বিবেচনা করে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধিতার বিষয় অন্তর্ভুক্তি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে সম্পদ বিন্যাসে সহায়তা করা।

বাস্তবায়নের সময়সীমা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি দেশের প্রতিবন্ধী মানুষদের সামগ্রিক উন্নয়ন, তাদের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত তিনটি সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ:
· স্বল্পমেয়াদি (২ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য)
· মধ্যমেয়াদি (৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য)
· দীর্ঘমেয়াদি (১০ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য)
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	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এর ধারা ১৭, ১৯, ২১, ২৩ ও ২৪ অনুযায়ী জাতীয় সমন্বয় কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জেলা, উপজেলা  ও শহর কমিটি গঠন করার নিদের্শনা রয়েছে। 
	জাতীয় সমন্বয় কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠিত হলেও, এখন পর্যন্ত সকল জেলা,  উপজেলা ও শহর কমিটি গঠিত হয় নি। স্বল্প সংখ্যক জেলায় কমিটি গঠিত হলেও এগুলির নিয়মিত সভা আয়োজন, প্রতিবেদন প্রদান, সমন্বয় এবং তদারকিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় নয়। গঠিত কমিটিগুলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব যথেষ্ট নয়।  
	স্বল্পমেয়াদি-
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ অনুযায়ী যে সকল কমিটি এখনো গঠিত হয়নি সে সকল কমিটি গঠন, কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ ও কমিটিগুলিকে সক্রিয়করণ
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ,
জেলা প্রশাসন,
উপজেলা পরিষদ,
সিটি করপোরেশন,
পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ
	-কমিটির (বেসরকারি সদস্যদের ক্ষেত্রে) মেয়াদ সুনির্দিষ্টকরণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে দ্রুত গঠন ও সক্রিয়করণ সংক্রান্ত জারিকৃত সরকারি আদেশ। 


	




বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	২. কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি 

	জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি 
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ধারা ১৮ (ক)-(চ) অনুযায়ী যাবতীয় দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করা এবং সরকারের নতুন জারিকৃত নিদের্শনা বাস্তবায়ন করা। সমন্বয় সাধন ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কার্যক্রম পরিচালনায় নির্দেশনা প্রদান
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৮ (ক)-(চ)

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ (সিআরপিডি)
	মাননীয় স্পীকার কর্তৃক সরকারি ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য মনোনীত না হওয়ায় কমিটি কার্যকর করা যাচ্ছে না। 
	স্বল্পমেয়াদি-
- প্রতি বছর অন্যূন ৩টি সভার আয়োজন করা
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়


সহায়ক কর্তৃপক্ষ
-পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সমাজসেবা অধিদফতর, 
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

	
সভার কার্যবিবরণী 
	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনুযায়ী জাতীয় সমন্বয় কমিটির যাবতীয় দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন
মধ্যমেয়াদি
চলমান মধ্যমেয়াদি :
-নিয়মিত শরিক রাষ্ট্রের প্রতিবেদন প্রেরণ এবং এই প্রতিবেদন প্রেক্ষিত সিআরপিডি কমিটির মূল্যায়ন-মন্তব্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

দীর্ঘমেয়াদি- 
-ইতঃপূর্বে গৃহীত বা গৃহীতব্য বিভিন্ন আইন, নীতিমালা, কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা সিআরপিডি ও এসডিজি’র সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বান্ধব করে প্রণয়ন বা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ
	
	সমন্বয় কমিটির মাসিক, বার্ষিক সভার কার্যবিবরণী এবং কার্যক্রমের প্রতিবেদন
সংশোধিত আইন, নীতিমাল, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, শরীক রাষ্টের প্রতিবেদন
	








বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

সম্পদের প্রয়োজন

	জাতীয় নির্বাহী কমিটি
	জাতীয় সমন্বয় কমিটি, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সাথে সমন্বয় সাধন, জেলা, উপজেলা ও শহর কমিটির গৃহিত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ধারা ২০ (ক)-(ঙ)
	আইন ও বিধি প্রণীত হবার পর এখন পর্যন্ত কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। 
	স্বল্পমেয়াদি-
- যথাসময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করার জন্য জেলা কমিটিসমূহকে নির্দেশন প্রদান।  
-জাতীয় নির্বাহি কমিটি  প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৫ এর ফরম ১ অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বছরের নভেম্বর মাসে জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
সমাজসেবা অধিদফতর, 
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।
	- প্রতি বৎসর ন্যূনতম একবার জাতীয় সমন্বয় কমিটির কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপনসহ
জাতীয় নির্বাহী কমিটি আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী যাবতীয় দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন
	




বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	জেলা কমিটি
	- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ধারা ২২  (ক)- (ঘ) অনুযায়ী যাবতীয় দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করা



	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ২২  


	স্বল্প সংখ্যক জেলায় কমিটি গঠিত হয়েছে। 


	স্বল্পমেয়াদি-
-যথাসময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন জেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন করার জন্য উপজেলা কমিটিসমূহকে নির্দেশন প্রদান।  

-জেলা কমিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৫ এর ফরম ১ অনুযায়ী  বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বছরের অক্টোবর মাসে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে।  
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ- 
জেলা প্রশাসন
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
সমাজসেবা অধিদফতর, 
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, এনডিডি ট্রাস্ট
	



৬৪ জেলা কমিটি আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী যাবতীয় দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন
	



বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	- প্রতি বৎসর অন্যূন চারটি সভার আয়োজন
	
	
	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	- সামগ্রিক কার্যক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন বৎসরে একবার জাতীয় নির্বাহীর কমিটির কাছে উপস্থাপন
	
	
	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	- অভিযোগ দায়ের ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার লক্ষ্যে Online System চালু করা।
	
	
অনলাইনে অভিযোগ ও তথ্য প্রাপ্তির সংখ্যা
	
বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	উপজেলা ও শহর কমিটি
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ধারা ২৫ (ক)- (ছ) অনুযায়ী যাবতীয় দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করা
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৫
	উপজেলা পর্যাযে কমিটি কার্যকর না হওয়ায় তৃনমূল পর্যায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিবন্ধনের আওতায় আসতে পারছে না, প্রদত্ত সরকারি ও বেসরকারি সুযোগ সুবিধা ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে
	স্বল্পমেয়াদি-
- উপজেলা ও শহর কমিটি প্রতি তিন মাস পর সঠিকভাবে শনাক্তকরণে তদারকি করবে।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়,

সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
-উপজেলা পরিষদ
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন, স্ব-সহায়ক সংগঠন
	
সভার কার্যবিবরণী ও প্রতিবেদন

	
বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	-উপজেলা কমিটি ও শহর কমিটি প্রতিবন্ধীর ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৫ এর ফরম ১ অনুযায়ী  বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বছরের সেপ্টেম্বর মাসে জেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে
	
	



প্রতিবেদন
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	- জেলা কমিটির কাছে বৎসরে অন্তত একবার প্রতিবেদন উপস্থাপন করা। 
	
	

প্রতিবেদন
	
বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	- সমন্বয়, নির্বাহী ও জেলা কমিটি কর্তৃক প্রণীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ করা। 
	
	
মনিটরিং প্রতিবেদন 
	
বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	-  কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার নিজ সম্পত্তি দেখাশুনা করতে অসমর্থ হলে তা দেখাশুনা করা।
	
	
কমিটি কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির তালিকা 
	
বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	- অভিযোগ দায়ের ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার লক্ষ্যে Online System চালু করা।









	
	

অভিযোগ ও তথ্য প্রাপ্তির সংখ্যা
	

বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবাধিকার 

	মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা
	মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি) প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা
	-জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার সনদ (সিআরপিডি) 
-টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
	-বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে একজন প্রতিবন্ধী নারী সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও আরো কয়েকজন সংসদ সদস্য রয়েছেন, যারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ অনুসারে প্রতিবন্ধী মানুষ হলেও স্বীকৃত নয়।
-ইউনিয়ন পরিষদের কয়েকজন চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সংরক্ষিত নারী সদস্য আসনে বেশ কয়েকজন প্রতিবন্ধী নারী দায়িত্ব পালন করছেন।
	স্বল্পমেয়াদি :
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্য দূরীকরণ ও  সমতা অর্জনে গ্রাম পর্যায়ে বহুমূখী অংশীজনদের নিয়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ 
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ 
সমাজসেবা অধিদফতর, তথ্য অধিদপ্তর, বেসরকারি সংগঠনসমূহ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনসমূহ
	




সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহনকারী ইউনিয়নের সংখ্যা। 
	




তহবিল প্রয়োজন হবে। 

	
	
	
	
	মধ্যমেয়াদি
-স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচনে নূন্যতম একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রার্থিতা বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ 
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ 
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
	


প্রণীত আইন
	


বিদ্যমান সম্পদ। 

	
	
	
	
	মধ্যমেয়াদি
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সংসদীয় আসনের দুই  শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ 
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
 

	

প্রণীত আইন
	

বিদ্যমান সম্পদ

	স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তি
	সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের  স্বাধীনভাবে অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশের পরিবেশ সৃষ্টি  এবং তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ
	সিআরপিডি ধারা-২১
	-তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগণের তথ্য চাওয়া পাওয়ার সুযোগ রয়েছে কিন্ত তা প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য প্রবেশগম্য নয়। 


- এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহের বিদ্যমান ওয়েবসাইটসহ অন্যান্য ব্যবস্থাসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য নয়।
	চলমান প্রক্রিয়া:
সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের  স্বাধীনভাবে অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশের পরিবেশ সৃষ্টি  এবং তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন বা সংশোধন।

- প্রতিবন্ধী বান্ধব তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ : 
তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগায়োগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
তথ্য কমিশন, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, তথ্য অধিদফতর, সাংস্কৃতিক অধিদপ্তর বেসরকারি সংগঠনসমূহ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির  সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠন
	-প্রণীত বা সংশোধিত আইন। 
-প্রবেশগম্য ওয়েবসাইট ও অন্যান্য ডকুমেন্ট
	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	৪. পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা ও বিকশিত হওয়া

	গর্ভস্থ প্রতিবন্ধী শিশুর জীবন নিশ্চিত করা
	প্রতিবন্ধী শিশুর জীবনের অধিকার নিশ্চিত করা 
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [ধারা-১৬(ক)]
-মা ও শিশু নীতিমালা
	-গর্ভপাত আইনসিদ্ধ নয়।
	স্বল্পমেয়াদি
-গর্ভস্থ শিশুর প্রতিবন্ধিতা নিশ্চিত করার চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীদের বিষয়ে সরকারি সর্তকর্তামূলক নির্দেশনা প্রদান
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
-স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
	


-জারিকৃত পরিপত্র।
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।

	ইউথেনেশিয়া
	চিকিৎসারত গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবননাশী প্রণোদনা থেকে রক্ষা। 
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [ধারা-১৬(ক)]

	নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেওে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত হচেছ না। 
	দীর্ঘমেয়াদি
-চিকিৎসারত গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবননাশের ক্ষেত্রে 
আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
আইন ও বিচার বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
	


-আদালতের সিদ্ধান্ত।
	

বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।

	নবজাতকের প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ
	নবজাতকের প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতার ঝুকি হ্রাস ও প্রাক শৈশব ইন্টারভেনশন নিশ্চিত করা
	 -প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [ধারা-১৬(ক)]

	-বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (এনআইসিইউ)এ স্ক্রিনিং ব্যবস্থা চালু আছে। এছাড়াও কিছু বেসরকারি হাসপাতালে নবজাতকের কিছু স্ক্রিনিং ব্যবস্থা চালু আছে।
	স্বল্পমেয়াদি
-জন্মনিবন্ধীকরণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী শিশুদের সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা।
মধ্যমেয়াদি
-শনাক্তকরণে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল তৈরি।
চলমান
মনিটরিং এর  করা। 
দীর্ঘমেয়াদি
প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টি
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর


	নিবন্ধিত শিশুর সংখ্যা,
প্রশিক্ষিত জনবল
	তহবিলের প্রয়োজন হবে। 

	
	
	
	
	দীর্ঘমেয়াদি
-সকল জেলা হাসপাতাল এবং মা ও শিশু হাসপাতালের শিশু বিকাশ কেন্দ্রে নবজাতকের ঝুঁকিগ্রস্থতা বিষয়ে স্ক্রিনিং চালু করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	


- স্ক্রিনিং সুবিধাযুক্ত হাসপাতালের সংখ্যা।
	


তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	
	
	
	
	দীর্ঘমেয়াদি
-সকল জেলায় জেলা হাসপাতাল এবং মা ও শিশু হাসপাতালে এনআইসিইউ স্থাপন ও স্ক্রিনিং চালু করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	


- এনআইসিইউ সুবিধাযুক্ত হাসপাতালের সংখ্যা।
	


তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিগ্রস্থ  শিশুকে শনাক্তকরণ
	জন্মগত বা পরবর্তীতে প্রতিবন্ধী শিশু শনাক্তকরণ এবং তাদের জন্য অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-১(গ)]
	-সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বড় জেলা হাসপাতাল, সরকারি-বেসরকারি বিশেষায়িত শিশু হাসপাতালের আওতায় শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে ঝুঁকিগ্রস্ত শিশুর প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা হয়।
-মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইসিসিডি কার্যক্রমের অধীনে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের কার্যক্রমের পাশাপাশি শিশু হাসপাতালের শিশু বিকাশ কেন্দ্রের আওতায় বিকাশগত ঝুঁকিগ্রস্ততা নিরূপন কর্মসূচি চালু আছে।
	স্বল্পমেয়াদি
-সকল জেলায় জেলা হাসপাতাল এবং মা ও শিশু হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন এবং প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিগ্রস্থতা বিষয়ে স্ক্রিনিং চালু করা।
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিগ্রস্থতা বিষয়ে স্ক্রিনিং এবং বিকাশগত ঝুঁকিগ্রস্ততা নিরূপন কর্মসূচি চালু করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ



	শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সংখ্যা, স্ক্রিনিংকৃত ঝুঁকিগ্রস্ত শিশুর সংখ্যা
	তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি
প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিগ্রস্থতা বিষয়ে স্ক্রিনিং চালু করা।
-বিকাশগত ঝুঁকিগ্রস্ততা নিরূপন কর্মসূচি চালু করা। 

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
বেসরকারি হাসপাতালসমূহ
	
	




তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	
	
	
	
	দীর্ঘমেয়াদি
-কমিউনিটি ক্লিনিকে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি পরিমাপের পাশাপাশি বিকাশগত পরিমাপ পদ্ধতি চালু এবং রেফারেল সার্ভিসের সর্বনিম্ন পয়েন্ট (স্তর) স্বীকৃতি দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
বেসরকারি হাসপাতালসমূহ
	ক্রিনিংকৃত শিশুর সংখ্যা, রেফারেল সার্ভিস প্রদান সংক্রান্ত তথ্য, 
	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে 

	
	
	
	
	মধ্যমেয়াদি
-শিশু মৃত্যু হারের পাশাপাশি জন্মগতভাবে ঝুঁকিগ্রস্ত শিশুর হার প্রকাশ করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
বেসরকারি হাসপাতালসমূহ
	


প্রতিবেদন 
	

	প্রতিবন্ধী শিশুর বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় প্রারম্ভিক বিকাশ   
	সাবলীল জীবনে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রারম্ভিক বিকাশ নিশ্চিত করা।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [ধারা-১৬(ক)]
	সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে।
	স্বল্পমেয়াদি
-সরকারি-বেসরকারি সকল দিবা যত্ন কেন্দ্র একীভূত পদ্ধতিতে চালু করা যাতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়


সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
সমাজসেবা অধিদফতর
	


শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি।
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি
-কমিউনিটি  ক্লিনিক ও বিশেষ বিদ্যালয়গুলিতে বিকাশ চার্ট চালু করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সমাজসবা অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর 



	


প্রতিবেদন, সেবা, গ্রহীতার সংখ্যা, পরিপত্র 
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি
-প্রারম্ভিক বিকাশে সাবলীল জীবনে খাপ খাওয়ানোর (Habilitation)  চাহিদাসম্পন্ন শিশুর জন্য এ ধরণের সেবা চালু করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষায়ক মন্ত্রণালয়
	


সেবা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি, পরিপত্র 
	


তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	
	
	
	
	দীর্ঘমেয়াদি
-প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য উপজেলা পর্যায়ে নূন্যতম ১টি সরকারি প্রারম্ভিক শিশু বিকাশ কেন্দ্র (ইসিডি) প্রতিষ্ঠা করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
মহিলা ও শিশু

সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদফতর
	

সেবা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি, পরিপত্র 
	

তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	
	
	
	
	দীর্ঘমেয়াদি
-প্রতিটি জেলায় অগ্রাধিকারভিত্তিতে মনোসামাজিক, বহুমুখী, শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রাক শৈশব বিকাশ কেন্দ্র (ইসিডি) প্রতিষ্ঠা করা।
বেসরকারি পর্যায়ে এই কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহিত করার জন্য সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
সমাজকল্যাণ
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
	




সেবা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি, পরিপত্র 
	




তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি সব ধরণের নির্যাতন হতে সুরক্ষা, বিচারগম্যতা এবং আইনী সহায়তা

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার 

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ [তফসিল-১২(ক)]
-সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনা (সামাজিক সুরক্ষা)

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ বিশেষ করে নারী ও শিশুরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বিচার প্রক্রিয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বান্ধব নয়।
	দীর্ঘমেয়াদি:
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষত প্রতিবন্ধী নারী, শিশু কিশোর কিশোরীদের নির্যাতন হতে মুক্তি, ন্যায় বিচার প্রাপ্তি ও আইনি সহায়তা প্রদানে মাল্টিসেক্টরাল কর্মসূচি 
গ্রহণ করা। এবং এ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা, কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
আইন ও বিচার বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়
আইন কমিশন
	-সরকারি আদেশ/পরিপত্র।
- প্রনয়নকৃত কৌশলপত্র
-কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা
-
	




সম্পদ প্রয়োজন

	
	
	
	
	-কমিনিটি বেইজড পুলিশিং ফোরামে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্তকরণ।  
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
বাংলাদেশ পুলিশ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ
	-ফোরাম কর্তৃক নির্যাতন প্রতিরোধের প্রতিবেদন।
	

বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	মধ্যমেয়াদি:
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মামলায় সাক্ষ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে যাদের ইন্দ্রিয়গত ও স্নায়ুগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের কথা বিবেচনা করে আইন প্রণয়ন ও সংশোধন
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
	-সংশোধিত আইন
	


তহবিলের প্রয়োজন হবে

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি ও চলমান:
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্যাতন প্রতিরোধে গণমাধ্যমে প্রচার চালানো।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
তথ্য মন্ত্রণালয়

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
তথ্য অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণমাধ্যম
	-গণমাধ্যমে এধরনের প্রতিবেদন প্রকাশের সংখ্যা।
	



সম্পদ প্রয়োজন 

	
	
	
	
	দীর্ঘমেয়াদি
- আইন কমিশনের উদ্যোগে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার সনদের সাথে সাংঘর্ষিক প্রচলিত সকল আইনের সুনির্দিষ্ট ধারাগুলো চিহ্নিত করে সংশোধন এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধী মানুষের বিশেষ চাহিদার প্রেক্ষিতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
আইন কমিশন,
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

	সংশোধিত আইনের সংখ্যা
	






বিদ্যমান সম্পদ। 

	ঘরে-বাইরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণসহ সকল ধরনের শোষণ এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হতে সুরক্ষা প্রদান 
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কার্যকর-ভাবে গৃহে এবং বাইরে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করণ।

	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ [তফসিল-১২(খ)]
-সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনা (সামাজিক সুরক্ষা)

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষত নারী ও শিশু প্রায়শই ধর্ষণসহ, যৌন নিপীড়ন, বিভিন্ন ধরণের শোষণ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। প্রতিরোধ এবং প্রতিকারমূলক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী মানুষের অংশগ্রহণ নেই।  
	মধ্যমেয়াদি-
-সকল আইনগত  কার্যধারায়, যেমন- অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, সাক্ষ্য প্রদান,  তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য  পদ্ধতিগত ও বয়স উপযোগী সুবিধাসহ সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সমভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে কর্মসূচি গ্রহণ
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ :
আইন ও বিচার বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
-মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
-তথ্য মন্ত্রণালয়
	-প্রকাশিত গাইডলাইন।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদার ভিন্নতা অনুযায়ী ফরম্যাটে অভিযোগ, সাক্ষ্য গ্রহণের রেকর্ড
-সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রবেশগম্যতা বিষয়ক প্রতিবেদন

	



বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	নিরাপত্তা হেফাজতী /বিচারিক প্রক্রিয়াধীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নির্যাতনের শিকার বা সাজাপ্রাপ্ত  প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায়বিচার 
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যথাযথ নিরাপত্তা হেফাজত, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ [তফসিল-১২(ক), (গ)]
-সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনা
(সামাজিক সুরক্ষা)
-একীভূত নিরাপত্তা হেফাজতী পলিসি
	-নিরাপত্তা হেফাজত কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাখা হলেও সংশ্লিষ্ট পরিচালনা নীতিমালায় প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের রাখার বিষয়ে বিধি নিষেধ আছে। যদিও পুলিশের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে সাময়িক সময়ের জন্য প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের রাখা হয়।   
	স্বল্পমেয়াদি
-পর্যাপ্ত সংখ্যক ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ও নিরাপত্তা হেফাজত কেন্দ্রে স্থাপন এবং বিদ্যমান কেন্দ্র, কারাগারগুলো প্রতিবন্ধিতার ধরণ  অনুযায়ী উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা।

চলমান :  
কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
স্বরাষ্ট্র, 
মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
-মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
-তথ্য মন্ত্রণালয়
	-সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রকাশ।
-সুবিধাভোগী  প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের  পরিসংখ্যান প্রতিবেদন।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী নিরাপত্তা হেফাজত কেন্দ্রের সংখ্যা
- 
	





সম্পদ প্রয়োজন

	
	
	
	- পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণ কারিকুলামে স্বল্প পরিসরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। 
-কয়েকটি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিষয়ক ও বাংলা ইশারা ভাষার সংক্ষিপ্ত পরিসরে  প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
	দীর্ঘমেয়াদি-
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ, প্রতিবন্ধিতার ধরণ, ঝুকিগ্রস্থতার বিবেচনায়  বিচারিক প্রক্রিয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি , জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী,  পুলিশ, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, নিরাপত্তা হেফাজত কেন্দ্র, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, কারা কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ- স্বরাস্ট্র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ--আইন, বিচার বিভাগ
-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
-জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
-পুলিশ
-বাংলাদেশ বার অ্যাসোসিয়েশন
	-বিভিন্ন বিভাগ ও এনআইএলজি-র প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।
-প্রশিক্ষিত জনবল/সেবা প্রদাণকারী
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী প্রতিষ্ঠান সমুহের তালিকা।
-উপকারভোগী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা
- বার কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও সংখ্যা।
	








সম্পদ প্রয়োজন

	নির্যাতন প্রতিরোধ ও দমন
	ঘরে-বাইরে প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিকে যৌন নিপীড়ন এবং ধর্ষণসহ সকল ধরণের শোষণ এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হতে সুরক্ষা করা।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-১২(খ)]
-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০৩
-শিশু আইন,
-পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ এবং সুরক্ষা) আইন, ২০১৩
-মানব পাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২
-যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০
-এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২
পরিকল্পনা ও নীতি:
-যৌন হযরানি বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ
-৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
-জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১
-জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১
আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ:
-নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো)
-জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ১৯৪৮
	-বেসরকারি সংস্থা নির্যাতিত প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে।
-ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের সেবা প্রদান করা হয়।
-ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুর সুরক্ষা প্রদান করা হয়। 
	স্বল্পমেয়াদি
-প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তির সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার থেকে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের দ্রুত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে  প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণ করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান
--ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে প্রতিবন্ধী শিশু ও নারীর স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকোলিগ্যাল (Medico Legal) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।
--নির্যাতিত প্রতিবন্ধী নারীদের মেডিকেল টেস্ট বিনামূল্যে করার নির্দেশনা প্রদান।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
-লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহায়ক কর্তৃপক্ষ
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের
মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন ও অভিভাবক সংগঠন, বেসরকারি 
সংগঠনসমূহ
	-সংশোধিত আইনসমূহ।
- মামলার রায়
-নির্দেশনা প্রতিবেদন
-পরিবীক্ষণ
-হেল্পলাইন নাম্বার
-প্রকাশিত তালিকা
	











বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রাপ্তির জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা নিশ্চিতকরণ
	নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিশেষত শ্রবণ, শ্রবণ-দৃষ্টি, বুদ্ধি, ডাউনস সিন্ড্রোম,  মস্তিস্ক পক্ষাঘাত, মনোসামাজিক,অটিস্টিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-১২(ঘ)]
-আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন/ বিধিমালা
-সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনা (সামাজিক সুরক্ষা)
	-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংগঠন হতে চাহিদা সাপেক্ষে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাংলা ইশারা ভাষা দোভাষী সহায়তা প্রদান।
-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে মাঝে মাঝে আদালত ইশারা ভাষা দো-ভাষীর সহায়তা প্রদান করা হয়।
-মনিটরিং সেল
	স্বল্পমেয়াদি
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনি সহায়তা প্রদানে বিশেষায়িত ব্যক্তি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন ও 
-অভিভাবক সংগঠন 
-আইনি সহায়তা প্রদানকরী বেসরকারি 
সংগঠনসমূহ
	




-প্রণীত নীতিমালা।
	




বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি
-আদালতে বাংলা ইশারা ভাষা দোভাষীসহ বিশেষায়িত সেবা  ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও প্যানেল গঠন।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

	

-আদালতের নির্দেশনা।
-গঠিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সংখ্যা 
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	৫. উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি

	


উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তি ও রক্ষণাবেক্ষণ
	উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তি ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার নিশ্চিত করা
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [ধারা-২৫(ঙ)]
-নিউরো  ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ট্রাস্ট আইন,২০১৩ 
	হিন্দু আইন ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা নেই। তবে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রাপ্ত থেকে বঞ্চিত হয়।  
	স্বল্পমেয়াদি
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি, 
নিজ সম্পত্তির  রক্ষণাবেক্ষণ ও ভোগের  অধিকার নিশ্চিত করা। - আইনানুগ অভিভাবক বা ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে উত্তরাধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করণে আইনগত সহায়তা, ও প্রচার
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
-লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
-সমাজসেবা অধিদফতর
-এনডিডি ট্রাস্ট
-জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন ও 
-পরিবার ও অভিভাবক সংগঠন 
-বেসরকারি 
সংগঠনসমূহ

	-নিউরো ডেভলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ট্রাস্ট আইনের অধীন ট্রাস্টি বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর অধীন উপজেলা, শহর ও জেলা কমিটির কার্যকর ভূমিকা। 
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	৬. সামাজিক অংশগ্রহণ ও পরিবার গঠন

	





সামাজিকভাবে একীভূত করা
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সাথে সমাজে বসবাস, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [ধারা- ১৬(ঙ)]

	-পূর্বের তুলনায় বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সামাজিকভাবে একীভুত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।
-মূল ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ বাড়ছে, যা তাকে সামাজিক ভাবে একীভূত হতে সহায়তা করছে।  

	চলমান- 
-জাতীয় অর্থনীতি, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইতিবাচক অবদানের বিষয় সব গণমাধ্যমে প্রচার।

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 
তথ্য মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
-সমাজসেবা অধিদফতর
-মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
-জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন, 
-বেসরকারি 
সংগঠনসমূহ
	





-পরিপত্র
-গৃহীত পরিকল্পনা
	





বিদ্যমান 
তহবিলের প্রয়োজন হবে। 

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি :
-সামাজিক বিভিন্ন আয়োজনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে  পরিবার ও সমাজের বিদ্যমান বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা দূরীকরণে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন।  
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
পরিবার
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠিানসমূহ

	



প্রতিবেদন, ছবি, তালিকা
	



বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	চলমান :
- পিতা-মাতা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যয় ভার বহনে অসমর্থ হলে সরকার তার ব্যায়ভার গ্রহণ করে পরিবারের সাথে বসবাস নিশ্চিত করবে। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
পরিবার
	


তালিকা, সরকারি প্রজ্ঞাপন, বাজেটে অর্ন্তভূক্তিকরণ
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	চলমান :
-পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ, গণমাধ্যমসমূহ 

	




-গণ মাধ্যমে এ বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচারনা

	




বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	বিয়ে ও পরিবার গঠন
	বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠনের অধিকার নিশ্চিত করা। 
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ [ধারা-১৬(ঙ)
-জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার সনদ (ধারা-২৩)
-Improving the Uptake of Long-Acting and Permanent Methods in the Family Planning Program(Bangladesh National Stratregy-2011-2016).

	বর্তমানে সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবারের গঠনের বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান রয়েছে। 
	চলমান:
-পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মতামতকেই প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টি।
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিয়ে বা পরিবার গঠনে অসমর্থ হলে সরকার দায়িত্ব বা ব্যয়ভার গ্রহণ করবে।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
ধর্ম মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
স্থানীয় সরকার  বিভাগ
আইন ও বিচার বিভাগ - (বিবাহ রেজিস্ট্রেশন কর্তৃ্পক্ষ)
-মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
-সমাজসেবা অধিদফতর, 
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, 
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন ও 
-অভিভাবক সংগঠন 
-বেসরকারি 
সংগঠনসমূহ 





	-পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন
-পরিসংখ্যান বিদ্যমান সম্পদের মধ্যেব্যুরোর প্রতিবেদন। 
-সামাজিক বিভিন্ন আয়োজনে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দৃশ্যমান অংশগ্রহণ
-গণ মাধ্যমে এ বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচারনা
	












তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ

	সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ
	সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী, পূর্ণ ও কার্য্করভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ [তফসিল-১৬(ছ)]
-ইনচিয়ন কৌশল [লক্ষমাত্রা ২]

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের  সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছ। 
	স্বল্পমেয়াদি
-রাষ্ট্র ও সরকারেরর পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী জনগণকে মানবসম্পদ ও উৎপাদশীল কর্মকান্ডের জন্য উপযোগী বিবেচনায় রেখে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সহায়ক কর্তৃপক্ষ
-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
-সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়
-রেল মন্ত্রণালয়
-নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
-বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
-গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
-স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
-অর্থ বিভাগ
-স্থানীয় সরকার বিভাগ
-অর্থ বিভাগ
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন ও 
-স্ব-সহায়ক সংগঠন
-বেসরকারি 
সংগঠনসমূহ
-শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ
	











-জিডিপিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবদানের পরিসংখ্যানিক প্রতিবেদন।
	











বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	চলমান
-সরকারেরর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সকল কর্মকান্ড ও পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে  প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন এর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নির্দেশনা জারি করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তরসমুহ 

	



-জারিকৃত নির্দেশনা।
-গঠিত কমিটি।
	



বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি-
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বাজেটে প্রণয়ন। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
-অর্থ বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তরসমুহ 
	


-প্রকাশিত পরিকল্পনাসমূহ।
	

বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	ব্যাংক লেনদেন সহজীকরণ
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আর্থিক লেনদেন ও সংরক্ষিত অর্থের নিরাপত্তা বিধান করা।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩
-বাংলাদেশ ব্যাংকের নোটিশ
	-১০ টাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য হিসাব খোলার ব্যবস্থা।
	স্বল্পমেয়াদি-
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনের নামে ব্যাংক হিসাব খোলার প্রক্রিয়া সহজীকরণে কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।
অনলাইন ও ছাপানো ফরমসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযোগী করে তৈরি করা
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: অর্থ বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
বাংলাদেশ ব্যাংকসহ 
সকল তফসিলি ব্যাংক
	


-বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা।
- সেবা, সরবরাহকৃত ফরম, ফরম্যাট, বই, ওয়েবসাইট প্রবেশগম্য হবে।  
	



বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	মধ্যমেয়াদি-
-প্রতিবন্ধী গ্রাহকের বিশেষ চাহিদা অনুধাবনে ব্যাংক ও বীমা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সমূহ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ
	



-সংশোধিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।
	



তহবিলের প্রয়োজন হবে

	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুর ভর্তি সংক্রান্ত বৈষম্যের প্রতিকার নির্দেশনা 
	প্রতিবন্ধিতার কারণে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর শিক্ষা অধিকার নিশ্চিতকরণে ভর্তি সংক্রান্ত  জটিলতা বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [ধারা-৩৩;তফসিল ৯(ক)]
-বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন
-জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০
-সিআরপিডি
-৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
	-জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এ একীভূত শিক্ষার স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে  সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নির্দেশনাসহ কার্যক্রম গ্রহণ করার দিকনির্দেশনা প্রদান করাহয়।
-ভর্তি সংক্রান্ত বৈষম্যের জন্য বাধা প্রদানকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রতিকারের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
-মাধ্যমিক স্তরে ২ শতাংশ কোটা, কারিগরীতে ৫ শতাংশ কোটা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন হারে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে।

	স্বল্পমেয়াদি
-১ম শ্রেণিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ১০ বছর পর্যন্ত বয়সসীমা শিথিলকরণেরপ্রসাশনিক আদেশ জারি করা। 
-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধন ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলকরণের জন্য প্রশাসনিক আদেশ জারি করা।
-পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী শিশু ভর্তি বাধ্যতামূলক করা।
-সকল কলেজ ও পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তি বিষয়ক নীতিমালা তৈরি করা এবং এ বিষয়ক আইনি আদেশ ও পরিপত্র জারি করা।
-প্রাথমিক ও গণমাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্র, সমস্যা এবং সমাধানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কমিটি গঠন এবং এ কমিটি কর্তৃক নিয়মিত বিভিন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে মনিটরিং রিপোর্ট তৈরি এবং প্রকাশ করা
-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তি বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রকাশ।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
প্রাথমিক ও গণমাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা অধিদপ্তর
সমাজসেবা অধিদফতর, নেপ
	







-প্রশাসনিক আদেশ জারি।
	







বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি 
-বিদ্যালয় ক্লাস্টার জরিপ পরিচালনায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করা এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা।
-বার্ষিক বিদ্যালয় জরিপে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রকাশ করা ।
-সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তি বিষয়ে সহায়তার জন্য উপজেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের স্ক্রিনিং, শনাক্তকরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখা।
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার সংক্রান্ত জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদ কমিটি প্রতি বছর প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের  তথ্য প্রকাশ করবে।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মান্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা অধিদপ্তর
সমাজসেবা অধিদফতর,

	পরিসংখ্যান, বিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, জেলা ও উপজেলা কমিটির প্রতিবেদন
	













বিদ্যমান সম্পদ

	ভর্তির কোটা সংরক্ষণ
	মেধার ভিত্তিতে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য ন্যায্য ও কার্যকরভাবে কোটা সংরক্ষণ
	-বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন
-জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০
-সিআরপিডি

	-ভর্তি সংক্রান্ত বৈষম্যের জন্য বাধা প্রদানকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রতিকারের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
-মাধ্যমিক স্তরে ২ শতাংশ কোটা, কারিগরীতে ৫ শতাংশ কোটা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন হারে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে তবে বাস্তবায়ন জোরদার নয়।

	স্বল্পমেয়াদি :
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য ন্যায্য ও কার্যকরভাবে কোটা সংরক্ষণকরণে   পরিপত্র/প্রশাসনিক আদেশ জারি করা।

	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,
 প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

	




পরিপত্র জারি, প্রতিবেদন
	





বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	প্রবেশগম্যতা

	সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপযোগী প্রবেশগম্যতা সৃষ্টিকরণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ 

	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের পিডিইপি ২ ও ৩ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রবেশের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে।  
	চলমান :
সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো (যেমন-শ্রেণী কক্ষ প্রবেশপথ, মাঠ, সিড়ি, টয়লেট, পরিবহন ইত্যাদি), পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, তথ্যে সার্বজনীন প্রবেশগম্যতা, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সহপাঠীদের সংবেদনশীল আচরনসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী  গাইডলাইন প্রকাশ করা। 
	গৃহায়ন ও গণপূর্ত্ মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
	-গাইডলাইন এবং পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন। প্রবেশগম্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা
	তহবিলের প্রয়োজন হবে

	যাতায়াতের জন্য সহায়ক ব্যবস্থাকরণ
	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের  শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের ব্যবস্থাকরণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ 

	-প্রতিন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারী ভাবে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে বেসরকারি ভাবে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের ব্যবস্থা রয়েছে। 
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিশেষ করে শারীরিক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ রাস্তায় চলাফেরা এবং গণপরিবহন ব্যবহার করতে পারেনা। 
	মধ্যমেয়াদি-
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের  শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য উপযোগী 
প্রবেশগম্য যানবাহন, প্রবেশপথ, টেকটাইল বা প্রবেশগম্য নির্দেশনা, প্রবেশগম্য ট্রাফিক ব্যবস্থা, ফুটপাত,
পরিবহন ও অন্যান্য সহায়কের ব্যবস্থা গ্রহণ।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
-প্রাথমিক ও গণ শিক্ষামন্ত্রণায়,
-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
-স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
-প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-
-সড়ক ও সেতু মন্ত্রনালয়
-স্থানীয় সরকার বিভাগ, 
-সিটি কর্পোরেশন 

	প্রতিবন্ধী বান্ধব গণপরিবহণ
	










তহবিল প্রয়োজন হবে

	ই-লার্নিং প্লাটফর্মের মাধ্যমে একটি গ্রহনযোগ্য ও যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।  
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ 

	বাংলাদেশ সরকারের এ টু আই প্রজেক্টের মাধ্যমে ই-লার্নিং এর কাজ শুরু হয়েছে।
	স্বল্পমেয়াদি 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর পাঠ্যপুস্তকসমূহ এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বইসমূহ ই-লার্নিং প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য ও যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা উপযোগীকরণ।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
-প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
-সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
-তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
-প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
-এ টু আই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
-এনসিটিবি
	-উপযোগী ই-লার্নিং ব্যবস্থা।
	


তহবিল প্রয়োজন হবে

	বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্বয়নকরণ
	একীভূত শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অংশ্রগহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ 

	বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় সরকারি পর্যায়ে দৃষ্টি এবং শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বিদ্যালয়, জাপ্রউফা-এর আওতায় ৫১ টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বিদ্যালয়,শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২ টি ও জেলা প্রশাসনের আওতায় বেশকিছু শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় নেই।
	স্বল্পমেয়াদি
বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্বয়নকরণের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
-প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
-প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
-শিক্ষা অধিদপ্তর
-সমাজসেবা অধিদফতর
-জাপ্রউফা
-বেসরকারি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ
	-প্রণীত নীতিমালা।
	








বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় সঙ্গতিপূর্ণ বন্দোবস্ত (reasonable accommodation) ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ
	একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, ঝরে পড়া রোধসহ বিদ্যালয়ের সকল ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল- ৯(গ)]
-শিক্ষানীতি
	-পিইডিপি-৩ এ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একীভূত শিক্ষার আওতায় শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী পরীক্ষার সময়সীমা বৃদ্ধি, ব্রেইল বই ও শ্রুতি লেখকসহ বিভিন্ন ধরণের সঙ্গতিপূর্ণ বন্দোবস্তের কিছু সুযোগ ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
-শিক্ষকদের মধ্যে একীভূত শিক্ষা বিয়ষক পরিচিতিকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মানে ঢালু পথ (র‌্যাম্প) স্থাপন।
	স্বল্পমেয়াদি: 
-নতুন শিক্ষা আইনের আওতায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় রেখে সুস্পষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
-প্রস্তাবিত পিইডিপি-৪ পরিকল্পনায় সঙ্গতিপূর্ণ বন্দোবস্তের (reasonable accomodation) সুস্পষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
-একীভূত শিক্ষার বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত পরিবর্তন বা উপযোগীকরণের কাজ প্রতিবন্ধী ‍শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী করা। এজন্য ইউনিভার্সাল ডিজাইন বা নকশা অনুসরণ করার জন্য পরিপত্র জারি । এ বিষয়ক মনিটরিং, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের আওতায় নিয়ে আসা।
-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় রেখে আসবাবপত্র তৈরি করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
মাধ্যমিক ও উচ্চ  শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা অধিদপ্তর,
সমাজসেবা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন  ফাউন্ডেশন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
	প্রণীত গাইডলাইন 
	













তহবিল প্রয়োজন হবে

	
	
	
	
	চলমান
-প্রাথমিক ও গণমাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের তাদের চাহিদা অনুযায়ী মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার অধিকার বিষয়ে গণ সচেতনতা সৃষ্টির জন্য অভিভাভক, শিক্ষক এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজসেবা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, বেসরকারি সংস্থাসমূহ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন
	-গৃহীত কার্যক্রমের সংখ্যা।তালিকা, ছবি, প্রতিবেদন
	








তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি-
-বেসরকারিভাবে পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণে সরকারি পরিপত্র জারি করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
-প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
-প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
-শিক্ষা অধিদপ্তর
	-জারিকৃত পরিপত্র।
	
বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	-প্রাথমিক ও গণমাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায়  বিশেষ শিক্ষা সেটিং যুক্ত রিসোর্স বিদ্যালয় চালু করা। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
-প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
-প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
-শিক্ষা অধিদপ্তর
	-রিসোর্স বিদ্যালয়ের তালিকা।
	




তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	
	
	
	
	দীর্ঘমেয়াদি
-প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যারা ১৮ উর্ধ্ব বা বাড়ি থেকে বের হতে পারে না তাদের শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়নে বিকল্প শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
-প্রাথমিক ও গণমাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
-গণশিক্ষা অধিদপ্তর
-সমাজসেবা অধিদফতর
-জাপ্রউফা
	-কার্যক্রম প্রবর্তন।
	




তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	সমন্বিত ও বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম 
	যে সকল প্রতিবন্ধী শিশু একীভূত শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হতে কোনভাবে সক্ষম  হচ্ছে না,তাদের জন্য সমন্বিত ও বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-৯(ঘ)]
-প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক শিক্ষানীতি, ২০০৯
	-৫৭টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষা কার্যক্রম 
-৫টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু বিশেষ বিদ্যালয়
-৭টি শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিশু বিদ্যালয়
-১টি অটিস্টিক এবং ১টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু বিদ্যালয়
-সরকারি অর্থায়নে ৫৯টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু  বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে।
-এছাড়াও বেসরকারি ও এনজিওদের অর্থায়নে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ  বিদ্যালয় ও সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শুধুমাত্র এ ধরণের শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র  পরিচালিত হচ্ছে।
	স্বল্পমেয়াদি
-প্রতিটি জেলায় নূন্যতম একটি সরকারি আবাসিক বিদ্যালয়ে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
-প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
-শিক্ষা অধিদপ্তর
	-বিদ্যালয় সংখ্যা।
	










তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি
-বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক আদেশ/ নীতিমালা প্রণয়ন।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

	প্রজ্ঞাপন জারি
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি
-১৮ বছরের ঊর্ধ্ব বয়সী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
	পরিপত্র জারি, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু, প্রতিবেদন
	





তহবিলের প্রযোজন

	শেষ শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতিমালা উন্নতকরণ
	নিউরো ডেভেলপমেন্টাল, বহুমাত্রিক, গুরুতর মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তিদেরকে  বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ  এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা উন্নত ও বাস্তবসম্মত করা
	
	-বর্তমান নীতিমালাটি চাহিদা পূরণে উপযোগী নয়।
	স্বল্পমেয়াদি-
-বিশেষ বিদ্যালয়গুলিতে  নিউরো ডেভেলপমেন্টাল, বহুমাত্রিক, গুরুতর মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তিদেরকে  বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ,  জীবনব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ  এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা উন্নয়ন ও বাস্তবসম্মতকরণ।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহায়ক কর্তৃপক্ষ
-সমাজসেবা অধিদফতর
-জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
-জেলা প্রশাসন
	-প্রণীত নীতিমালা
	




বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
	সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-৯ (ঘ)]
কারিগরি শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৩-১৪
বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা
শিক্ষা নীতি
দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১

	-সরকারি-বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫% কোটা সংরক্ষিত ও এসব প্রতিষ্ঠানে সঙ্গতিপূর্ণ বন্দোবস্তের সুযোগ ও উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।
-৬টি এতিম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের  কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।
-কারিগরি শিক্ষার কিছু বিষয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।  
	স্বল্পমেয়াদি
-বিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষার বিষয়গুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগি করে তৈরি করা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী ট্রেড নির্বাচন।

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, কারিগরী শিক্ষাবোর্ড

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজসেবা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
	বার্ষিক প্রতিবেদন, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা
	





বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি
-বেশি বয়সে প্রতিবন্ধিতা বরণকারী ব্যক্তিদের কর্মমূখী  কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, কারিগরী শিক্ষা বোর্ড
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজসেবা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা, আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।
	




তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও বিনামূল্যে বিতরণ
	প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর ব্যবহার উপযোগী শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও বিনামূল্যে বিতরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহন
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল ৯(খ)]
	বর্তমানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের  মাঝে ব্রেইল বই বিতরণ করা হচ্ছে। তবে তা পর্যপ্ত নয়। অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন। 
	স্বল্পমেয়াদি
-প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্যবহার উপযোগী  শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও বিনামূল্যে বিতরণ রক্ষণাবেক্ষক কার্যক্রম।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, কারিগরী শিক্ষা বোর্ড
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজসেবা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ
	- পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক
শিক্ষা উপকরণ
	






তহবিলের প্রয়োজন 

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি
-এনসিটিবি প্রণীত কারিকুলাম ও পাঠ্যবই তে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধি শিশুর চাহিদা নিরুপন করে প্রয়োজেন বাংলা ইশারা ভাষার সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন সহ তাদের উপযোগী সহায়ক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা ও সরবারহ করা ।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ


সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
এনসিটিবি, সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, বেসরকারি সংস্থাসমূহ
	- পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক
শিক্ষা উপকরণ
	







বিদ্যমান সস্পদের মধ্যে

	শিক্ষক প্রশিক্ষণ;শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীদের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
	প্রতিবন্ধী শিশু ও বয়স্ক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে শিক্ষক প্রশিক্ষিতকরণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-৯(চ)]
	
	স্বল্পমেয়াদি
-প্রতিবন্ধী শিশু ও বয়স্ক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে শিক্ষকদের একীভূত, বিশেষ ও কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষিতকরণ এবং কারিকুলামের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধন, সংস্কার সাধন।  
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ  
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
প্রাথমিক ও গণশিক্ষাঅধিদপ্তর, পিটিআিই

	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল,  প্রজ্ঞাপন জারি
	





তহবিল
প্রয়োজন

	
	
	
	
	চলমান
-নায়েম, নেপ, সকল পিটিআই ও টিটিসি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষনা ইনস্টিটিউটের বিশেষ শিক্ষা বিভাগ ও ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ, আইইআর, শিক্ষক প্রশিক্ষণ  বাংলা ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ  
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
প্রাথমিক ও গণশিক্ষাঅধিদপ্তর, পিটিআিই

	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল,  প্রজ্ঞাপন জারি
	




তহবিল
প্রয়োজন

	যথাযথ শিক্ষা ও উপযোগী পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা গ্রহন
	প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় পরীক্ষায় অংশ গ্রহনের কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রযোগকরণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল- ৯(ছ)]
	বর্তমানে দৃষ্টি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী (যারা লিখতে পারেন না) শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রুতিলেখকের ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ২০ মিনিট বেশি সময় প্রদান করা হয়।
	স্বল্পমেয়াদি
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় যথোপযুক্ত শিক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতির (যেমন- সময় বর্ধিতকরণ, শ্রুতিলেখন, ব্রেইল পদ্ধতিতে পরীক্ষা, ডিজিটাল পদ্ধতি, ইত্যাদি) উদ্ভাবন ও প্রয়োগ।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ  
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
প্রাথমিক ও গণশিক্ষাঅধিদপ্তর, শিক্ষা অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

	প্রশাসনিক আদেশ জারি
	


তহবিল প্রয়োজন

	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি
	সকল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের সকলকে উপবৃত্তি প্রদান
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল- ৯(ঞ)]
	সকল শিক্ষার্থীর জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা নেই।  
	স্বল্পমেয়াদি
-সকল প্রতিবন্ধী শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনায়নে এবং ঝরে পড়া রোধে সকল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
সমাজকল্যাণ  মন্ত্রণালয়  
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজসেবা অদিদপ্তর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ
	উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি ও উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি।
	



তহবিলের প্রয়োজন।

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি
-স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:

	শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি
	



তহবিলের প্রয়োজন।

	পাঠ্যসূচী প্রণয়ন
	প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনাপ্রসূত সক্ষমতা নির্ধারণপূর্বক উপযোগী পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ সহজ করা
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল- ৯(ট)]
	
	স্বল্পমেয়াদি
-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চাহিদার ভিন্নতা ও সক্ষমতা অনুযায়ী উপযোগী পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ


সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
এনসিটিবি
	পাঠ্যক্রম তৈরি
	

তহবিল প্রয়োজন

	
	
	
	
	মধ্যমেয়াদি
-দূরশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে ইশারা ভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতির ব্যবহার করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
তথ্য মন্ত্রণালয় ও বিটিভি
	পাঠদান কর্মসুচি সম্প্রচার
	



তহবিল প্রয়োজন

	
	
	
	
	মধ্যমেয়াদি
-শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ইশারা ভাষায় শিক্ষার জন্য ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি ও বিবরণ করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ইশারা ভাষা নিয়ে কর্মরত সংগঠনসমূহ
	বিতরণকৃত ভিডিও কণ্টেণ্ট
	



তহবিল প্রয়োজন

	কর্মসংস্থান

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও কোটা সংরক্ষণ
	সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ [ধারা-১৬ (ঝ)]
-জাতীয়  দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা
-শ্রম আইন ২০০৬
-যুব উন্নয়ন নীতিমালা
-বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা,২০১৪
	-তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদের জন্য ১০%  ও বিসিএস এর জন্য ১% সরকারি চাকুরীতে কোটা বিদ্যমান।
-শিক্ষক নিবন্ধন এবং বিসিএস ক্যাডারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুযোগ আছে। 
	স্বল্পমেয়াদি 
-বিসিএসসহ সরকারি চাকুরির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ ও সংরক্ষিত কোটায় নিয়োগ নিশ্চিত করা।
- জুডিশিয়াল সার্ভিসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কোটা সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করা। 
-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী  ব্যক্তিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী কর্মে নিযুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রযুক্তিসহ অন্যান্য সহায়ক উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা প্রচলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা;
-চাকুরিরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি বিরূপ ও বৈষম্যমূলক মনোভাব ও আচরণ প্রতিহত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।
-কর্মজীবী প্রতিবন্ধী মা বা মায়ের প্রতিবন্ধী শিশুকে কর্মস্থলের শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা করা।
-প্রতি বছর সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে কতজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিয়োগ পেয়েছে তার তালিকা প্রকাশ, ডাটা বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা।
-প্রতিবন্ধী কর্মজীবী নারীদের আবাসন নিশ্চিত  রাখা।
মধ্যমেয়াদি
-কর্মে নিযুক্তি এবং পদোন্নতি প্রাপ্তিতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী করার জন্য দিকনির্দেশনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগ সৃষ্টি করা। 

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
-শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,
- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
-তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের 
সংগঠন, 
-অভিভাবক সংগঠন, 
-বেসরকারি 
সংগঠনসমূহ
	-পরিপত্র 
-সরকার কর্তৃক কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ
-জেলা কমিটি কর্তৃক জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি  প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, কর্মপরিবেশ বিস্তারিত তথ্য সম্মলিত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ
-

	



তহবিলের প্রয়োজন

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আত্মকর্মসংস্থান 

	আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বনির্ভর করা।
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন; তফসিল ১০ (খ)।
দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১
যুব উন্নয়ন নীতিমালা
শ্রম আইন
দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নীতিমালা
	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অধীনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সুদ মুক্ত ঋণ প্রদান। 
বেসরকারি সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে থাকে।

	স্বল্পমেয়াদি 
-বিভিন্ন তফসিল ব্যাংক হতে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে, বিশেষ ক্ষেত্রে মূলধন/ জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। 
- দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ 

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন, 
- বেসরকারি 
সংগঠনসমূহ
	পরিপত্র,
জেলা কমিটির বাৎসরিক প্রতিবেদন। 
বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রাপ্ত ঋণের পরিসংখ্যান বিষয়ক প্রতিবেদন
	




তহবিলের প্রয়োজন হবে

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমবায় সমিতি গঠন
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে সহজে সমবায় সমিতি গঠন করতে পারে তা নিশ্চিতকরণ

	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ [তফসিল-১০(গ)]
-সমবায় সমিতি আইন,২০০১
-সমবায় সমিতি বিধিমালা,২০০৪
-জাতীয় সমবায় নীতি,২০১২ 
-সমবায় আইন,২০১৭ (খসড়া)



	-সমবায় আইন,২০১৭ (খসড়া)-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমবায় সমিতি গঠন, নিবন্ধন, ব্যাংক লেনদেন, সঞ্চয়, উদ্যোগ গ্রহণ, সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে  আত্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে
	স্বল্পমেয়াদি-
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার আলোকে সমবায় সমিতি গঠনে অগ্রাধিকার ও উৎসাহ প্রদান করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ 
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সমবায় অধিদপ্তর 
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী 
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন,  
- অভিভাবক সংগঠন 
- বেসরকারি 
সংগঠনসমূহ
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমবায় সমিতি গঠন ও এর পৃষ্ঠপোষকতা বিষয়ে সমবায় আইন ২০১৭, বিধিমালা ও কর্মপরিকল্পনায় সুস্পস্ট নির্দেশনা। 
গঠিত সমিতির সংখ্যা/প্রকাশিত  তালিকা।


	





বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার সম্মূখীন ব্যক্তির কর্মে নিয়োজিত রাখা এবং যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি
	চাকুরিরত অবস্থায় প্রতিবন্ধিতার সম্মূখীন ব্যক্তির চাকুরি অব্যাহত রাখা।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [ধারা-১৬(ঞ)]
-শ্রম আইন ২০০৬

	আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নেই
	স্বল্পমেয়াদি-
-জাতীয় কর্মসংস্থান  পরিবীক্ষণ কমিটি  প্রতিবন্ধিতার সম্মূখীন ব্যক্তির চাকরি অব্যাহত থাকা নিশ্চিত করবে। চাকরি অব্যাহত না রাখা গেলে তার কারণ যাচাই করবে ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা 
-উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকরিচ্যুত প্রতিবন্ধিতার সম্মূখীন ব্যক্তির সন্তান বা পোষ্য থেকে উপযুক্ত ব্যক্তিকে চাকরী প্রদান।   
-প্রতিবন্ধিতার সম্মূখীন  ব্যক্তির কর্ম অব্যাহত রাখতে সঙ্গতিপূর্ণ বন্দোবস্ত গ্রহণের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। 
-শ্রম আইনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও নীতিমালা সংশোধন করা 
মধ্যমেয়াদি
-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ নীতিমালা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বান্ধব করা। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:  - জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ: আইন ও বিচার বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন, 
- অভিভাবক সংগঠন 
- বেসরকারি 
সংগঠনসমূহ
	সংশোধিত আইন, বিধি ও নীতিমালা, জারিকৃত পরিপত্র,  
কর্মসংস্থান পরিরীক্ষণ কমিটির প্রতিবেদন,
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়োগকৃত সন্তান, পোষ্যদের নামের তালিকা, 
সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পদ্ধতি। 
	




সম্পদের প্রয়োজন

	সঙ্গতিপূর্ণ বন্দোবস্ত (reasonable accommodation)

	সমতার ভিত্তিতে উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত
	সকল ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে অধিকার ভোগ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩
	-কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে আংশিক সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থা তৈরি হয়েছে। 
	স্বল্পমেয়াদি-
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা বিবেচনায় প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে কার্যক্রম গ্রহণ করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,
সহায়ক কর্তৃপক্ষ: সকল মন্ত্রণালয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন,
বেসরকারি 
সংগঠনসমূহ 


	সঙ্গতিপূর্ণ বন্দোবস্ত তৈরি বিষয়ক নীতিমালা
	





সম্পদ প্রয়োজন

	সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন

	পরিবার বা সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচি
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভুতকরণের জন্য প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী  শারীরিক, মানসিক ও কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধি।

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ (ঢ), (তফসিল-৮),
সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনা
(সামাজিক সুরক্ষা) 

	প্রতিবন্ধী মানুষ উপযোগী সহায়ক  সেবা ও পুনর্বাসন সুবিধা 
এখন পর্যন্ত বিদ্যমান নাই। 
	স্বল্পমেয়াদি-
-পরিবার বা সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।
-বিদ্যমান সরকারি পূনর্বাসন কেন্দ্রসমূহকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব করা। 
-মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে পারিবারিক পরিবেশে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে পুনর্বাসন ও কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা।
-প্রয়োজনীয় উপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। 
-পেশাদার সেবা দাতা, মাতা-পিতা ও যত্নকারীদের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। 
-মাতৃ-পিতৃহীন, অভিভাবকহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠার লক্ষ্যে যত্নকারী ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা (ফস্টার কেয়ার) প্রদানের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ: অর্থ বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন, দুর্যোগ  ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়,  বেসরকারি সংগঠনসমূহ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠন, অভিভাবকদের সংগঠন
	জারিকৃত পরিপত্র,
প্রশিক্ষিত সেবাদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি। 
পূনর্বাসন কেন্দ্রের প্রতিবেদন


	













তহবিলের প্রয়োজন হবে।

	ন্যূনতম সেবামান নির্ধারণ 
	প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী ন্যূনতম সেবামান নির্ধারণ এবং পেশাদার সেবাদাতা তৈরির মাধ্যমে সেবা নিশ্চিতকরণ
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ (ণ) তফসিল-৮,
জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Guidelines for the Alternative Care of Children, 2010

	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবামান ন্যূনতম নয়।
	মধ্যমেয়াদি
-প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী ন্যূনতম সেবামান নির্ধারণ।  
-সেবামান নির্ধারণে সেবাগ্রহীতার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
অর্থ বিভাগ, 
স্থানীয় প্রশাসন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন,  বেসরকারি সংগঠনসমূহ 
	সুনির্দিষ্ট নীতিমালা,  পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন
	



তহবিল প্রয়োজন হবে

	রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

	ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ
	ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ নাগরিক হিসেবে সকল সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করা
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩
নির্বাচন বিধিমালা ২০০৮
ভোটার তালিকা বিধিমালা ২০১২
সিটি কর্পোরেশেন নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা ২০১০
নির্বাচন পর্যবেক্ষন নীতিমালা ২০১৩

-ইনচিয়ন কৌশল [লক্ষমাত্রা ২]

	-নির্বাচন কমিশন তথ্য সংগ্রহ  ফরমে ও পর্যবেক্ষক দলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত করেছে।
-ভোটদান প্রক্রিয়া বিশেষ করে ভোট কেন্দ্র , বেলট পেপার ও যাতায়াত ব্যবস্থা অপ্রবেশগম্য। রাজনৈতিক দলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নেই। 
	চলমান
-ভোটার তালিকা হালনাগাদ ফরমে প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা ও 
ভোটার নিবন্ধন ফর্মে ২১ নং পয়েন্ট সংশোধন করা। 
-নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন।
স্বল্পমেয়াদি :
- গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ সংশোধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পদ সংরক্ষন করা। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন, 
- অভিভাবক সংগঠন 
- বেসরকারি 
সংগঠনসমূহ
রাজনৈতিক দলসমূহ, নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাসমূহ
	পরিপত্র, 
ভোটার তালিকা হালনাগাদ, রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণ, প্রবেশগম্য  ভোটকেন্দ্র ও ভোটদান পদ্ধতি, প্রশিক্ষিত জনবল, 


	






সম্পদের প্রয়োজন

	
	
	
	
	চলমান
- প্রবেশগম্য ভোটকেন্দ্র ও ভোটদান পদ্ধতির  ব্যবস্থা করা এবং নির্বাচনের দিন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত গাড়িকে চলাচলের জন্য অনুমতি দেয়া।
- কেন্দ্রভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন, 
- অভিভাবক সংগঠন 
- বেসরকারি সংগঠনসমূহ রাজনৈতিক দলসমূহ, নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাসমূহ

	-কেন্দ্রভিত্তিক প্রকাশিত তালিকা
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যানবাহন চলাচলের অনুমতিপত্র/নির্দেশনা
-প্রবেশগম্য ভোককেন্দ্রের সংখ্যা ও ভোটদান পদ্ধতি
	





বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	চলমান
-নির্বাচন কমিশন থেকে প্রচারিত জনসচেতনতামূলক প্রচারণা ও নির্দেশনা সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য করা। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, বেসরকারি সংস্থাসমূহ
	প্রবেশগম্য শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ উপকরণ
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	মধ্যমেয়াদি
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য  postal voting এর ব্যবস্থা করা।
	
	জারিকৃত পরিপত্র
	
সম্পদের প্রয়োজন

	
	
	
	
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনসমূহকে পর্যবেক্ষনের কাজে সম্পৃক্ত করা।
	
	প্রতিবেদন
	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	দীর্ঘমেয়াদি
মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আইনের সংশোধন
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ
নির্বাচন কমিশন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 
বেসরকারি সংস্থাসমূহ
	সংশোধিত আইন
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	দীর্ঘমেয়াদি
জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য পদে নূন্যতম দুই শতাংশ কোটা সংরক্ষণ। এবং প্রতিবন্ধী নারীর জন্য নূন্যতম ২টি আসন সংরক্ষণ
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
নির্বাচন কমিশন, সহায়ক কর্তৃপক্ষ
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
রাজনৈতিক দলসমূহ, 
বেসরকারি সংস্থাসমূহ
	আইন সংশোধন
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	শনাক্তকরণ, নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শনাক্ত করা,  পরিচয়পত্র প্রদান
	দেশের সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিকভাবে শনাক্ত করার মাধ্যমে সঠিক সংখ্যা নিরূপন করা ও পরিচয়পত্র প্রদান
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [ধারা-৪-১৫; তফসিল-১(খ)]
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৭.১৮
সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১.৪.২
(সামাজিক সুরক্ষা)

	-সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ ২০১৩ সাল থেকে চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চালু রয়েছে।
-শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুদের শনাক্ত করা হচ্ছে। 
	চলমান
-দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চলমান শনাক্তকরণ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসতে কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদার করা।

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ: স্বাস্থ্য অধিদফতর
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা নিরূপন করা ও 
-পরিচয়পত্র প্রদান
	
বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	আদম শুমারি বা জরিপে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শনাক্ত করা
	দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [ধারা-৪-১৫; তফসিল-১(খ)]

	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নমুনা জরিপে প্রতিবন্ধী মানুষের আংশিক অন্তর্ভূক্তি হয়েছে
	চলমান
-আদমশুমারিসহ দেশে পরিচালিত সকল শুমারি বা জরিপে প্রতিবন্ধিতাসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শনাক্তকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা
-শনাক্তকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল তৈরি।
-সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জরিপে অন্তর্ভুক্ত করতে গণমাধ্যমকে সচেতনতা তৈরির কাজে ব্যবহার 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,
সহায়ক কর্তৃপক্ষ: তথ্য মন্ত্রণালয়,  সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,  
বেসরকারি সংস্থা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন, স্ব-সহায়ক সংগঠন
	প্রকাশিত তথ্য ভাণ্ডার, 
প্রশিক্ষিত জনবল, 
প্রতিবেদন, বিজ্ঞাপন

	







সম্পদের প্রয়োজন

	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

	খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি
	প্রতিবন্ধী শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-৩(ক)]
-খাদ্য ও পুষ্টি নীতিমালা 
-জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১১
-পরিপত্র 
	-খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধী মানুষের অংশগ্রহণ কম।
-দরিদ্র কর্মজীবি, ব্যক্তিদের জন্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে খোলা বাজারে কম মূল্যে দ্রব্য কেনার কার্যক্রম বা কাবিখা’র মত কার্যক্রম থাকলেও প্রতিবন্ধী জনগণের জন্য বিশেষ কোন কার্যক্রম নেই।
	চলমান
-ভিজিএফ ও ভিজিডিসহ দারিদ্র্য বিমোচন ও মূলধারার খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী মানুষকে অগ্রধিকার প্রদান ও মোট বরাদ্দের কমপক্ষে ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করা। 

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: খাদ্য মন্ত্রণালয়, 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, টি.সি.বি.
বেসরকারি সংস্থা, 
	পরিপত্র, ভিজিএফ,  ভিজিডি, কাবিখা, কাবিটা’য় সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি,
	




সম্পদের প্রয়োজন

	
	
	
	
	চলমান
-প্রতিবন্ধী জনগণের জন্য ইউনিয়ন ভিত্তিক খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: স্থানীয় সরকর বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজসেবা অধিদফতর,   টি.সি.বি.
বেসরকারি সংস্থা,
	ইউনিয়ন ভিত্তিক সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি,
	


সম্পদের প্রয়োজন

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি
-প্রতিবন্ধী মানুষকে অগ্রাধিকার প্রদানে খাদ্য নিরাপত্তা নীতিমালা সংশোধন ।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
খাদ্য মন্ত্রণালয়, 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 
	সংশোধিত নীতিমালা
	
বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	চলমান
-ভিজিএফ ও ভিজিডিসহ দারিদ্র্য বিমোচন ও মূলধারার খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটিতে নূন্যতম ১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
খাদ্য মন্ত্রণালয়, 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজসেবা  অধিদফতর, 

	বাস্তবায়ন কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	
	
	
	
	স্বল্পমেয়াদি ও চলমান
-কমিউনিটি হেলথ কার্ডের মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত প্রতিবন্ধী গর্ভবতী মা ও শিশুর সম্পূরক খাদ্য এবং ভাতা প্রদান
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:  স্বাস্থ্য ও পরিবার  কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজসেবা অধিদফতর, 
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর
	হেলথ কার্ডের মাধ্যমে সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী শিশু সংখ্যা বৃদ্ধি।
জারিকৃত পরিপত্র
	

সম্পদের প্রয়োজন

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস
	সবার মত সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা পাবে যাতে সাবলীল জীবনযাপন নিশ্চিত হবে।
	-প্রতিবন্ধী্ ব্যক্তি অধিকার ও  সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-৩(ক)]
-নিউরোডেভেলপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্ট,২০১৩
	-১০৩ টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সাহায্য ও সেবা  কেন্দ্র ও ৩০ টি মোবাইল ভ্যান সার্ভিস। 
-বহু জেলায় ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক, প্রবীণ নিবাস কেন্দ্র, সোনামনি নিবাস, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র।
-হাসপাতালভিত্তিক সমাজসেবা চিকিত্সা কার্যক্রম।
-বিভিন্ন বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম।
	চলমান ও স্বল্পমেয়াদি
-প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও মাত্রা অনুযায়ী উপযোগী কাউন্সেলিং সার্ভিস, মনোসামাজিক সেবা ও তথ্য সরবরাহের পদক্ষেপ গ্রহণ। 
দীর্ঘমেয়াদি
-দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পূনর্বাসন কেন্দ্রে প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাসকল্পে সহায়ক স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও দক্ষ জনবল তৈরি
মধ্যমেয়াদি
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন।
চলমান
-হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবাসমূহের বিষয়ে সচেতন করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, নিউরো-ডেভেলাপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সুরক্ষা ট্রাস্ট, 
	-সেবা গ্রহীতার  সংখ্যা, 
-প্রশিক্ষিত জনবল,  -প্রবেশগম্য সেবা কেন্দ্রের সংখ্যা
-উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শিশু বিকাশ কেন্দ্রর সংখ্যা
-প্রচারিত তথ্য শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ
	











সম্পদের প্রয়োজন

	প্রতিবন্ধী মানুষের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা
	মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী মানুষসহ যাদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা প্রয়োজন ও দুঃস্থ প্রতিবন্ধী মানুষের বিনামূল্যে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা,  বিশেষ ক্ষেত্রে চিকিৎসা খরচের উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করা।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল ৩ (গ)]
-জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১১
-মানসিক স্বাস্থ্য আইন (খসড়া)
-হাসপাতাল ভিত্তিক সমাজসেবা চিকিত্সা কার্যক্রম
-নীতিমালা
-পরিপত্র

	-হাসপাতাল ভিত্তিক সমাজসেবা চিকিত্সা কার্যক্রম।
-জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট।
-জাতীয় নিউরো-সাইন্স অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট।
-মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল  স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করে তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বান্ধব নয়।  
	চলমান ও স্লল্পমেয়াদী
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য সকল সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান
চলমান
-বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
স্বল্পমেয়াদি:
-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের দক্ষ থেরাপিস্ট সংখ্যা বৃদ্ধি।
স্বল্পমেয়াদি:
-চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী,  পূর্নবাসন কর্মীসহ বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারীদের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 
	-জারিকৃত পরিপত্র,
-সেবাগ্রহীতার সংখ্যা, -স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন,
-বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রযোজ্য নীতিমালা
-প্রতিবেদন, 
-প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
	










সম্পদের প্রয়োজন

	সহায়ক উপকরণ প্রদান
	প্রতিবন্ধিতা ব্যক্তির  জন্য সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা করা। 
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল ৩ (গ)] 

	-জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ও
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ সহায়ক উপকরণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। 
	চলমান ও স্বল্পমেয়াদি:
-প্রতিবন্ধী সাহায্য ও সেবাকেন্দ্রের বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ বিতরন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদার করা।
মধ্যমেয়াদি:
-স্বল্পমূল্যে ক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক উপকরণ উৎপাদন, বিপনন এবং আমদানীতে কর রেয়াতের সুবিধা রাখা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা 
	-সহায়ক উপকরণ ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা
-রেয়াতকৃত অর্থের পরিমাণ
	


সম্পদের প্রয়োজন

	যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা
	প্রতিবন্ধী মানুষের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করা
	এসডিজি ধারা: ৩.৭., ৩.৮.১.
সিআরপিডি ধারা ২৫(ক),
জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১১
কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য কৌশল ২০১৭-২০৩০
বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন


	যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিবন্ধী মানুষের প্রবেশগম্যতা নেই। 
	চলমান:
-প্রতিবন্ধী নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা ও  প্রশিক্ষনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা। 
-মাসিককালিন পরিচ্ছন্নতা  ব্যবস্থাপনা, যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কাউন্সিলিংয়ের উদ্যোগ
-যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঔষধ, উপকরণ বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বিতরণ
স্বল্পমেয়াদি:
-প্রশিক্ষিত শিক্ষা সহকারীর মাধ্যমে নিউরো ডেভেলাপমেন্টাল প্রতিবন্ধী কিশোরী ও নারীদের উপযোগী সেবা নিশ্চিত করা। 
-তথ্য শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়,    প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা
	-তথ্য শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ, প্রশিক্ষিত সেবাদান কারীর সংখ্যা, একীভূত সেবাকেন্দ্রের সংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতরের তথ্য  প্রতিবেদন 
	











সম্পদের প্রয়োজন

	ভাষা ও যোগাযোগ

	বাংলা ইশারা ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি ও সর্বত্র ব্যবহারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ
	শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলা ইশারা ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে গ্রহণের ব্যবস্থা। বাংলা ইশারা ভাষার বিকাশ,  প্রমিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এবং যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা অপসারণে  সর্বত্র বাংলা ইশারা ভাষার ব্যবহার  নিশ্চিতকরণ ।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [ধারা-১৬(থ)]
	বাংলা ইশারা ভাষা দিবস সরকারিভাবে উদযাপিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকেন এমন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বাংলা ইশারা ভাষার ব্যবহার হচ্ছে।
বাংলাদেশ টেলিভিশন ও দেশ টিভির সংবাদে বাংলা ইশারা ভাষার ব্যবহার হচ্ছে।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত বাংলা ইশারা ভাষার অভিধান। শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন সমূহে দেশব্যাপি বাংলা ইশারা ভাষার চর্চা
	মধ্যমেয়াদি:
-শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী মানুষের তথ্য ও যোগাযোগ, বাংলা ইশারা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, বিকাশ, গবেষণা, প্রমিতকরণ, প্রশিক্ষণ, দোভাষী তৈরি ও বাংলা ইশারা ভাষার ব্যবহার ও সর্বত্র প্রচলনের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন, নীতিমালা, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।
-গবেষনা, প্রশিক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বাংলা ইশারা ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা। 
-আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগসহ বহুভাষিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলিতে বাংলা ইশারা ভাষা গবেষনা ও প্রশিক্ষন।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:  সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, 
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
-আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ
	-প্রমিত ইশারা ভাষা প্রমিতকরণ,
-ইশারা ভাষা ইসস্টিটিউট,
-শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য, যোগাযোগে  বাংলা ইশারা ভাষা সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা।
-সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বাংলা ইশারা ভাষা  গবেষণা, দালিলিকরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে   বরাদ্দকৃত অর্থ ।
-সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচিতে ইশারা ভাষার ব্যবহার ।
-সকল টিভির প্রধান সংবাদে বাংলা ইশারা ভাষায় উপস্থাপিত সংবাদ উপস্থাপন। 
-উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ইশারা ভাষার দোভাষী সেবা।
-প্রতি জেলায় রিসোর্স প্রতিষ্ঠান
-বাংলা ইশারা ভাষায় তথ্য শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ
	










সম্পদের প্রয়োজন

	পেশাদার বাংলা ইশারা ভাষা দোভাষী সৃষ্টি, শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সুলভ মূল্যে অথবা বিনামূল্যে মানসম্মত দোভাষীর সেবাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করা
	শ্রবণ ও বাক  প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুলভ মূল্যে অথবা বিনামূল্যে মানসম্মত বাংলা ইশারা ভাষা দোভাষী সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। 
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-৪(ঘ)]
	
	মধ্যমেয়াদি
-বাংলা ইশারা ভাষা দোভাষী পদ সৃষ্টি, মানসম্পন্ন বাংলা ইশারা ভাষা বিষয়ক সেবা প্রদান, দক্ষতা পরীক্ষার মাধ্যমে (অডিশন) সনদপত্র/লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও এ সংক্রান্ত আইনি আদেশ/পরিপত্র জারি করা। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:  সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, 
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং সংশ্লিষ্ট মনত্রণালয়
	-আইনি আদেশ
-নীতিমালা
-পরিপত্র
-ইশারা ভাষা দোভাষী সহায়তার বিধিমালা
-মানসম্মত ইশারা ভাষার সার্টিফিকেশন মেকানিজম
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনসহ প্রতিটি দপ্তরে একজন করে ইশারা ভাষার দোভাষীর পদ।


	





সম্পদের প্রয়োজন

	বাংলা ইশারা ভাষায় সংবাদ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ সম্প্রচার
	সরকারি বেসরকারি টেলিভিশনসহ অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী তথ্য শিক্ষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-৪, ৬(চ)] 
	বিভিটি ও দেশ টিভির সংবাদে বাংলা ইশারা ভাষায় সংবাদ উপস্থাপন হচ্ছে। বিটিভি’র রাত ৮টার প্রধান সংবাদে এখন পর্যন্ত বাংলা ইশারা ভাষার ব্যবহার নেই। 
তথ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা আছে।  
	চলমান:
-সকল টিভির প্রধান সংবাদসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র বাংলা ইশারা ভাষায় উপস্থাপন।

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:   সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা
	-নীতিমালা প্রণয়ন হবে।
-সকল টেলিভিশনের প্রধান প্রধান সংবাদ, গুরত্বপূর্ন অনুষ্ঠান বাংলা ইশারা ভাষায় প্রচার
	



বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্পর্শ যোগাযোগ
	শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্পর্শ্ যোগাযোগ বিষয়ে পেশাদার জনবল সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-৪, ৬(চ)]
	শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্পর্শ্ যোগাযোগ বিষয়ে এ ধরণের কিছু নাই
	মধ্যমেয়াদি:
-শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্পর্শ্ যোগাযোগ বিষয়ে পেশাদার জনবল সৃষ্টিতে ব্যবস্থা গ্রহণ
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:   সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সংশি্লষ্ট মন্ত্রণালয়, 
	শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্পর্শ্ যোগাযোগ বিষয়ে পেশাদার জনবল সৃষ্টি হবে
	
সম্পদ প্রয়োজন	

	প্রবেশগম্যতা

	ক. গণস্থাপনা ও তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতা 
	সকল ভৌত অবকাঠামো, পরিবহন, যোগাযোগ, এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য প্রাপ্য সকল সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যদের মত সমসুযোগ ও সমআচরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
	প্রকতবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ এর (চ), তফসিল-৫ (ক) ও (খ) এর (অ), ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০০৬, মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা (খসড়া), তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন-২০১৩, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫, পেটেন্ট আইন, Building construction Act-1952, পেটেন্ট আইন, পরিপত্র।
	সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাসমূহ এবং যোগাযোগ, তথ্য ও তথ্য প্রযুক্তিতে সীমিত প্রবেশগম্যতা ও সঙ্গতিপূর্ণ যেগাযোগ মাধ্যমের অভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারছে না।
	মধ্যমেয়াদি:
- ইউনিভার্সাল ডিজাইন আনুযায়ী আনুযায়ী নতুন স্থাপনা নির্মাণ ও পুরনো গণস্থাপনা সংস্কার করে সকল গণস্থাপনা, জনগণের নিয়মিত যাতায়াতের স্থান প্রবেশগম্য করা (উদাহরণস্বরূপ, ‍বিমানে আই চেয়ার/কেবিন চেয়ারের ব্যবস্থা রাখা, দূর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র ও  সাইক্লোন সেন্টারে শিশু দুগ্ধ কর্ণার, প্রসূতি কর্ণার স্থাপন, প্রবেশগম্য টয়লেট ইত্যাদি)
-যোগাযোগ, তথ্য এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ওয়েব, চিকিৎসা সেবা, ব্যাংকিং সেবা, বীমা এবং যান্ত্রিক ও জরুরী সেবাসহ সকল সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ
দীর্ঘমেয়াদি:
-সরকারি, বেসরকারি এবং পাবলিক স্থাপনায় প্রবেশগম্যতা বিষয়ক অডিট পরিচালনা করা এবং অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী স্থাপনাসমূহ প্রবেশগম্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়,  স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, রাজউক, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন,  বেসরকারি সংগঠনসমূহ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন।
	-প্রবেশগম্য গণস্থাপনা 
-যোগাযোগ, এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ওয়েব, চিকিৎসা সেবা, ব্যাংকিং সেবা, বীমা এবং যান্ত্রিক ও জরুরি সেবাসহ সকল সেবা প্রাপ্তি।
-২০২২ সালের মধ্যে প্রবেশগম্যতা বিষয়ক অডিট রিপোর্র্ট।
	












সম্পদ প্রয়োজন

	খ. প্রকৌশল বিদ্যা পাঠক্রমে ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা’ প্রত্যয়টি অন্তভুক্তিকরণ 
	প্রকৌশল বিদ্যার শিক্ষার্থীদের ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

	-প্রকতবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর তফসিল ৫(গ)
-শিক্ষা নীতি, ২০১০
	-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নয়।
-স্থাপত্যবিদ্যার শিক্ষার্থীদের  প্রকল্পের অংশ হিসেবে প্রবেশগম্যতা  কার্যক্রম পড়ানো হয়।  
	মধ্যমেয়াদি: 
প্রকৌশল বিদ্যা পাঠক্রমে ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা’ প্রত্যয়টি অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।


	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বিটিইবি,
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
	-প্রকৌশল বিদ্যার পাঠক্রমে ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা প্রত্যয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে।

	





বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।

	গ. প্রতিবন্ধী বান্ধব দেশীয় মুদ্রার প্রচলন 
	দেশীয় বিভিন্ন মুদ্রার পার্থক্য সহজে নির্ণায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ। 
	-প্রকতবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর তফসিল ৫(ঘ)
-দেশীয় মুদ্রা নীতিমালা
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন। 
	মুদ্রা নির্ণয় করার জন্য বিশেষ ধরণের ব্যবস্থা নাই। 
	চলমান:
-দেশীয় মূদ্রা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী করে ছাপানো/তৈরির জন্য।
স্বল্পমেয়াদি:
-মুদ্রা ও নোট নির্ণয়ের জন্য উন্নত ও কার্যকর সফটওয়্যার, মোবাইল অ্যপ  তৈরি ও প্রচলন। 
	মৃখ্য কর্তৃপক্ষ: 
অর্থ্ বিভাগ সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়,
কেন্দ্রিয় ব্যাংক
	-প্রচলিত মুদ্রা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের ব্যবহার উপযোগী।
	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে। 

	ঘ.পাঠ্যপুস্তক সমূহ্ ই-লার্নিং প্লাটফর্মের আওতায় আনা
	সকল পাঠ্যপুস্তক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পাঠ উপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর তফসিল ৫(ঘ)

	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কিছু কিছু বই (কয়েকটি করে অনুচ্ছেদ)ই-লার্নিং প্লাটফরমের মাধ্যমে ডিজিটাল করা হয়েছে।
	চলমান:
-জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড্ (এনসিটিবি) এর পাঠ্যপুস্তকসমূহ এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বইসমূহ ই-লার্নিং প্লাটফর্মের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্য করণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।
স্বল্পমেয়াদি:
-টেক্সট ভিত্তিক ইউনিকোড, পিডিএফ অডিও বই এবং ইশারা ভাষায় কন্টেন্ট তৈরি করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, অর্থ্ মন্ত্রণালয়
শিক্ষা অধিদফতর, অর্থ বিভাগ, এ টু আ্ই, এনসিটিবি  
	-ডিজিটালাইজড শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিম্চিত হবে।
	






সম্পদ প্রয়োজন

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রযুক্তি

	তথ্য বিনিময় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে  প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা 
	সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত সকল তথ্য ও সেবা যথোপযুক্ত ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রাপ্তি এবং ই-সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-৬(ক), (খ)]
-তথ্য অধিকার আইন
ওয়েব কন্টেন্ট অ্যাক্সেসিবিলিটি গাইডলাইন ২.০
বিবিসি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন গাইডলাইন
	-বিটিভি ও দেশ টিভিতে ইশারা  ভাষায় সংবাদ  উপস্থাপন। 
-এটুআই এর মাধ্যমে সরকারী ওয়েবসাইট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য করা হচ্ছে। 
-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানসহ সরকারি বিভিন্ন আয়োজনে ইশারা ভাষার দোভাষী ব্যবহার করা হচ্ছে।
	চলমান-
আন্তর্জাতিক মানদন্ড w3c2.0 অনুযায়ী জাতীয় ওয়েব একসেসিবিলিটি স্ট্যান্ডার্ড বা নীতিমালা প্রনয়ন
-ওয়েবসাইটসমূহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষের ব্যবহার উপযোগী করণ।(jpg ও PDF ফাইল সমূহ ইউনিকোডে প্রনয়ণ)
স্বল্পমেয়াদি-ম্যারাকাশ ট্রিটী স্বাক্ষর ও বস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং কপি রাইট আইনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী বই প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ দূরীকরণের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ। 
-সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে সকল ধরনের তথ্য প্রযুক্তিগত কন্টেন্ট,  সকল ই-সেবা, ওয়েবসাইট, স্মার্ট ফোনে ব্যবহৃত এ্যাপ্লিকেশন সকলের 
জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার বিভিন্ন ধরনের  প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার
উপযোগীকরণের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ।
মধ্যমেয়াদি
-বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ আইন, বিধিমালা, কৌশল, নীতিমালা, ও নির্দেশনা বাংলা ইশারা ভাষা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ ।
দীর্ঘমেয়াদি-
-প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষাসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য তথ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন যেমন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য টকিং সফটওয়ার, স্কিনরিডার উত্যাদি সরবরাহ করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-
-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
-সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদফতর ও বিভাগ, 
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন. 
-বেসরকারি 
সংস্থা সমূহ
	-জারিকৃত পরিপত্র,
-নীতিমালা
-বাংলা ইশারা ভাষায়  প্রকাশিত আইন, নীতিমালা
-এটুআইএর  বার্ষিক  প্রতিবেদন। 
-আরটুআই এর প্রতিবেদন।
-মারাকাশ ট্রিটি বাস্তবায়ন
	সম্পদের প্রয়োজন

	তথ্য প্রযুক্তির সহজলভ্যতা
	তথ্য এবং তথ্য প্রযুক্তির যন্ত্রাংশ বা প্রযুক্তিসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্রয় ক্ষমতার আওতায় আনার ব্যবস্থা
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-৬(ছ)]

	তথ্য এবং তথ্য প্রযুক্তির যন্ত্রাংশ বা প্রযুক্তিসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সহজলভ্য এবং প্রবেশগম্য নয়। 
	চলমান:
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদার ভিত্তিতে উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সামগ্রী উৎপাদন, আমদানীতে শুল্ক মওকুফ, বিপননে কর রেয়াত, স্বল্পমূল্যে সরবরাহ
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-
শিল্প ও  বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,  
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সহায়ক
	জারিকৃত পরিপত্র
	



বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ
	প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে  প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-৬(জ)]
	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে স্বল্প পরিসরে প্রশিক্ষণ ও কমসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে এবং বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগ চলমান
	স্বল্পমেয়াদি
-তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, অধিদফতর এবং বিভাগ
	-তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য প্রশিক্ষণে নীতিমালা
-মন্ত্রণালয়ের
প্রতিবেদন
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	ই-সেবা প্রদানের বিভিন্ন মাধ্যম এবং প্রবেশগম্য তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার কেন্দ্র
	সরকারি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সর্বসাধারণের জন্য প্রদত্ত ই-সেবা প্রদানের বিভিন্ন মাধ্যমকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সহজ প্রবেশাধিকার ও ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা
	৬(গ)
তথ্য অধিকার আইন
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-৬(জ)(ঝ)]]
	বর্তমানে ইউনিয়ন পর্যায়ে ই-সেবা প্রদান করা হচ্ছে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশম্য নয়।  
	স্বল্পমেয়াদি
-ইউনিয়ন ই-তথ্য কেন্দ্রের কর্মীদের প্রতিবন্ধী মানুষের উপযোগী সেবা প্রদানের প্রশিক্ষণ প্রদান।
-ই-সেবাকে সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য করতে একটি নীতিমালা প্রণয়ন।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-
স্থানীয় সরকার ও প উন্নয়ন মন্ত্রণায়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় 
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
কম্পিউটার কাউন্সিল,
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
	- জারিকৃত পরিপত্র
-নীতিমালা, 
-উন্নয়ন প্রতিবেদন
-প্রশিক্ষিত সেবা দানকারীর সংখ্যা
	
বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	সাবমেরিন কেবলের ব্যান্ডউইথ তথা ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রদান
	সাবমেরিন কেবলের ব্যান্ডউইথ তথা ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সরকারি সহযোগিতা বা সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-৬(ঞ)]
-আইসিটি নীতিমালা
	সাবমেরিন কেবলের ব্যান্ডউইথ তথা ব্রডব্যান্ড সার্ভিস গ্রামাঞ্চলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহজলভ্য জন্য নয় 
	স্বল্পমেয়াদি
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্রডব্যান্ড সার্ভিসে সরকারি সহযোগিতা প্রদানে সুস্পষ্ট সরকারি আদেশ জারি
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ
	সরকারি নির্দেশনা

নীতিমালা
	

বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	চলন

	ক.  প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী চলাচলের সহায়তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় ও চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন উপকরণাদী বিতরণ/সরবরাহের মাধ্যমে তাদের চলনকে সহজতর করা 
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর তফসিল ৭(ক)

	চলাচল সহায়ক যন্ত্র ও উপকরণের ব্যবহার -প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহজগম্য ও সহজলভ্য নয়
	স্বল্পমেয়াদি:
-চলন সহায়ক উপকরণ ও যন্ত্র তৈরি এবং আমদানি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান শিল্প নীতিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। 

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: 
শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:  
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ,
বেসরকারি সংস্থা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন।
	-নীতিমালা প্রণীত হবে
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক যন্ত্র ও উপকরণ সহজলভ্য হবে।
	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	খ. চলন সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিতকরণ
	চলন সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে এগুলির প্রাপ্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিশ্চিতকরণ।
	-প্রকতবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর তফসিল ৭(খ)

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলন সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারি  পৃষ্টেপোষকতা প্রয়োজন।
	স্বল্পমেয়াদি:
-মানসম্পন্ন সহায়ক উপকরণ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
সহায়কযন্ত্র, উপকরণ ও প্রযুক্তি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে আমদানির উপর শুল্প কর রেয়াতের ব্যবস্থা করা
-প্রযুক্তি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নতুন নতুন সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গবেষণায় সহায়তা করা।
-ট্রেড লাইসেন্স সহজীকরণ ও কর রেয়াতের সুবিধা দেওয়া।

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:  শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, 
অর্থ্ বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:  
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ
	-শুল্প কর রেয়াত
-গবেষণার প্রতিবেদন।
-সহজলভ্য কাচামাল
	







বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	গ. গণপরিবহণে আসন সংরক্ষণ, ব্যবহার উপযোগীকরণ ও রেয়াতী হারে ভাড়া নির্ধারণ
	দেশের সর্বত্র সকল প্রকার পরিবহনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যাতায়াত উপযোগী করা ও আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করে  চলাচল বাড়ানোর সুযোগ তৈরি ও বহনযোগ্য মালামাল পরিবহণের সুযোগ প্রদান।
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩২ ও তফসিল ৭(ঘ)


	গণপরিবহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আসন সংরক্ষিত আছে কিন্তু পরিববহণগুলো  প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বান্ধব নয়  

	স্বল্পমেয়াদি:
-সিআরপিডি এবং-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের  উদ্যোগ গ্রহণ।
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্য গনপরিবহণ নিশ্চিতকরণ।
-গণপরিবহণের মালিক ড্রাইভার কন্ট্রাক্টর ও হেল্পারদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
চলমান:
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রয়োজ্যক্ষেত্রে তার একজন সহযোগীর জন্য সকল গণপরিবহনে রেয়াতী হারে/অর্ধেক ভাড়া নির্ধারণের প্রজ্ঞাপন জারি।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ:
সড়ক পরিবহন ও মহাসডক বিভাগ,  নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়,  রেল 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:  
মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 
পরিবহন মালিক সমিতি, বেসরকারি সংস্থা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন।
	-গণপরিবহণে আসন সংরক্ষনের বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি।
-প্রবেশগম্য গণপরিবহণে হবে।

	



সম্পদের প্রয়োজন 

	সামাজিক নিরাপত্তা

	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তকরণ
	বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীতে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল অস্বচ্ছল, এবং কর্মহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের
মাধ্যমে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করা এবং দারিদ্র্য বিমোচন।  
	-জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর তফসিল-১১

-7th five year plan
1.4.2 Social Inclusion
	৮ লাখ অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভাতা এবং ৬০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শিক্ষা উপবৃত্তি পাচ্ছে। 
স্বল্প সংখ্যক প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষ অন্যান্য কর্মসূচীতে (বয়স্ক ভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ ও সাধারণ শিক্ষা উপবৃত্তি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভাতার পরিমাণ বাজার মূল্যের তুলনায়  খুবই সামান্য।
-জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫ বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে।
	স্বল্পমেয়াদি-
-জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫ এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য গৃহীত নির্দেশনা অনুসারে বাস্তবায়ন কাঠামো প্রকাশ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা।
-বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীতে সকল  অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তকরণ। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, 

সহায়ক কর্তৃপক্ষ: 
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়,

	-জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন কাঠামো প্রকাশ
-জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভূক্তিকরণ।
	





তহবিলের প্রয়োজন হবে

	ভূমিহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনের জন্য জমি বরাদ্দ এবং সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণে বিশেষ ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনের ভূমি এবং সামাজিক সম্পদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩
	-কোন কোন জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ স্থানীয় সরকার ভূমিহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনের জন্য জমি বা দোকান বরাদ্দ করেছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি,  সংগঠনের সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
	স্বল্পমেয়াদি-
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি খাস জমি বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে  প্রতিবন্ধী নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া এবং খাস জমি বিতরনের আইন ও নীতিমালা সংশোধন করা।
-সামাজিক বনায়ন, কৃষি, মৎস ও গবাদিপশু পালনে  প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়া ও বিনামূল্যে উপকরণ সরবরাহ।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ- ভূমি মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ। 
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়
	-পরিপত্র।
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রাপ্ত খাস জমির তথ্য প্রকাশ।
-সরকারি নির্দেশনা জারি।
	





বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	বীমা কর্মসূচী চালু
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ 
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩
	বীমা নীতিমালায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের  অর্ন্তভূক্তি নেই 
	স্বল্পমেয়াদি-
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাস্থ্য বীমাসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ বীমা স্কীম গ্রহণের উদ্যেগ। এ সংক্রান্ত নীতিমালায় পরিবর্তন আনা
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-
অর্থ বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
বীমা সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান

	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রণীত সংশোধিত  বীমা নীতিমালা।
	

বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	কর রেয়াত
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের অভিভাবক, কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের জন্য  আয়কর রেয়াত
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আয়কর রেয়াতের সুবিধা আছে।
	চলমান
-মনোসামাজিক, এনডিডি, শ্রবণ-দৃষ্টি এবং বহুমূখীসহ গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিভাবককে কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করা।
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত সংস্থার অনুদান প্রদানকারী সংস্থাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে আয়কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অর্থ বিভাগ 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
	-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পরিপত্র জারি।
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝুকিপূর্ন ও জরুরী মানবিক অবস্থা
	

	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ও পূণর্বাসন
	দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দূর্যোগকালিন ও দূর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার, আশ্রয়, ত্রাণ, পুনর্বাসন ইত্যাদিতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ [তফসিল-১৩]
-দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫
	প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা কার্যক্রম পর্যাপ্ত  নেই।উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ প্রক্রিয়ায় ও  আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ প্রতিবন্ধী বান্ধব নয়।
	চলমান-
-উদ্ধার কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
-আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা।
-সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত করা
-দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করে তোলে ধরা, এ সংক্রান্ত কার্যক্রম ও কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পৃক্ততা ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
দীর্ঘমেয়াদি 
-ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবন্ধী  পূনর্বাসনের ব্যবস্থা। 
-দূর্যোগকালীন ও পরবর্তীতে গর্ভবতী ও প্রসূতি প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের বিশেষ স্বাস্থ্যসেবার প্রদান
-এডাপটেশন মডিউল এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বান্ধব বিষয়ে অর্ন্তভুক্ত করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-  দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ  মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও
অধিদফতর,  জেলা ও উপজেলা প্রশাসন,  সংস্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সরকারী ও বেসরকারি সংগঠন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন
 
	-প্রশাসনিক আদেশ/ পরিপত্র জারি
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বান্ধব আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হবে
-দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব ও সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে
-প্রশিক্ষিত জনবল
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয় সংযুক্ত এডাপটেশন মডিউলে 
	






সম্পদ প্রয়োজন

	ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্ম্কান্ড এবং বিনোদন

	প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতিবন্ধিতার ধরন উপযোগী ক্রীড়া কর্মকান্ড
	শারীরিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিতকল্পে প্রতিবন্ধিতার ধরন উপযোগী ক্রীড়া কর্মকান্ড উন্নয়ন নিশ্চিত করণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-১৪(ক)]
-৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬ - ২০২০)
-মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো
-পর্যটন বোর্ড 
-জাতীয় ক্রীড়ানীতি ১৯৯৮
-আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী সংস্কৃতি সেবীদের ভাতা মঞ্জুরী নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তি
	-স্পেশাল অলিম্পিকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের স্বর্ণপদক অর্জন।
-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ক্রিকেটারদের ত্রিদেশীয় কাপ জয়।
-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ও ভাল ফলাফল প্রাপ্তি।
-শারীরিক প্রতিবন্ধী ক্রিকেটারদের ত্রিদেশীয় কাপ জয়।
-বধির এশিয়া কাপ ক্রিকেটে কাপ জয়।
-ব্লাইন্ড ক্রিকেটে কাপ জয়
প্রতিবন্ধী মানুষের খেলার অনুশীলনের জন্য মাঠ প্রদান।
-প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য স্বতন্ত্র ক্রিয়া কমপ্লেক্স নির্মানাধীন।
	স্বল্পমেয়াদি ও চলমান:
-জাতীয় সংসদের আওতাধীন প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের জন্য বরাদ্দকৃত মাঠটি তাদের বিভিন্ন ধরণের খেলার উপযোগী করে  করা।
-জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সরকারি উদ্যোগে বিকেএসপিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।
- জেলা পর্যায় থেকে জাতীয় সকল ক্রীড়া কমপ্লেক্সে ক্রীড়া প্রশিক্ষক নিয়োগ, বিনামূল্যা ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ এবং ক্রীড়া সম্পর্কিত সকল পরিষদ বা কমিটিতে  প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
-খেলোয়াড়দের সম্মানী ভাতাদির ব্যবস্থা এবং
আলাদা তহবিল গঠন।
দীর্ঘমেয়াদি-
-সাভারে প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ। 
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,

সহায়ক কর্তৃপক্ষ- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
সংগঠন, 
-বেসরকারি 
সংগঠনসমূহ
	-পরিপত্র/সরকারি আদেশ
-নিয়োগকৃত দক্ষ প্রশিক্ষকের সংখ্যা
-প্রবেশগম্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স, ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলা এবং পদ্ধতি
-জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ
	








সম্পদের প্রয়োজন

	প্রতিবন্ধী মানুষের বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ যাপন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ
	প্রতিবন্ধী মানুষের বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ যাপন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-১৪(খ)]
-৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬ -২০২০)
-জাতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক নীতিমালা ২০০৬
	বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিষয়ক উৎসাহমূলক অনুষ্ঠান প্রচার সম্প্রচার করা হয় কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। 

	চলমান
-বিনোদন কেন্দ্র, হোটেল, অবকাশ যাপন কেন্দ্র ইত্যাদি কেন্দ্রগুলিতে প্রতিবন্ধী মানুষের উপযোগী ব্যবস্থা রাখা
-বিনোদন কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য স্বল্প মূল্যে প্রবেশের সুযোগ।
- সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে পারিবারিক ও সামাজিক  প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রচার অভিযান ও অংশগ্রহণ

	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়,
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদফতর, বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংডগঠন
	- জারিকৃত সরকারি নির্দেশনা
- প্রবেশগম্য বিনোদন কেন্দ্র, পর্যটন, অবকাশ যাপন কেন্দ্রের সংখ্যা,
নির্মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মালা ও উদ্যোগের দালিলিকরণ

	

	সচেতনতা সৃষ্টি

	সচেতনতা কার্য্ক্রম পরিচালনা
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা ও অবদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ [তফসিল-১৫]
	-সচেতনতা সৃস্টিতে গণমাধ্যম ও সামাজিক প্রচার মাধ্যমে  সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন, নাটিকা ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা আছে তবে পর্যাপ্ত নয়

	স্বল্পমেয়াদি ও চলমান প্রক্রিয়া:
-সচেতনতা সৃস্টিতে গণমাধ্যম ও সামাজিক প্রচার মাধ্যমে নিবন্ধ প্রকাশ, প্রতিবেদন প্রচার, টকশো, সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন, নাটিকা ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করা।
-সচেতনতাসৃষ্টিতে বিভিন্ন পেশাজীবি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ।
-পাঠ্যপুস্তকে যথাযথ প্রবন্ধ ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি সংযোজন করা
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
তথ্য মন্ত্রণালয়, 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,
সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদফতর,
বেসরকারি সংগঠনসমূহ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন।
	-গণমাধ্যম ও সামাজিক প্রচার মাধ্যমে প্রচারাভিযান বৃদ্ধি 
-পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টি সংযোজিত
	






সম্পদের প্রয়োজন হবে

	প্রতিনিধিত্ব ও সংগঠন

	নেতৃত্ব বিকাশ	
	প্রতিবন্ধী মানুষের জাতীয়, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নমূলক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণসহ তাদের স্বার্থ সুরক্ষায়  নেত্বত্বের বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ [তফসিল-১৬(ক)]
	বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারির এবং বেসরকারিভাবে  কমিটিতে অংশগ্রহণ আছে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ খুবই নগন্য।  
	চলমান-
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজে বা তাদের সংগঠন  কেবল প্রতিবন্ধী জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে এ ব্যাপারে সরকারের সুস্পষ্ট পরিপত্র জারি করা।
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ও তাদের সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সমাজসেবা অধিদফতর, অর্থ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়
	-জারিকৃত পরিপত্র
প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রতিবেদন
প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের তালিকা, বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত এবং সক্রিয় অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তালিকা

	

বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন মত প্রকাশের চর্চা ও  সকল পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ [তফসিল-১৬(খ)]
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠনগুলো আর্থিক সহায়তা পায় সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে  
	চলমান
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের  সংগঠনকে অগ্রাধিকা্র  ভিত্তিতে অনুদান বিতরণ ও কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।
-সংগঠন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ।
-সংগঠনগুলোর জন্য বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্ধ রাখা
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংগঠন সমূহের  তথ্য সম্মলিত ডিরেক্টরি প্রকাশ
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 
সহায়ক কর্তৃপক্ষ- অর্থ বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
	- বরাদ্দকৃত আর্থিক অনুদান।
-নিবন্ধিত সংগঠনের তালিকা
-অনুদান প্রাপ্ত ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত সংগঠনের তালিকা। 
-প্রকাশিত ডিরেক্টরি
	




বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
	সকল স্তরে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ [তফসিল-১৬(গ)]
-ইনচিয়ন কৌশল [লক্ষ্যমাত্রা-২]
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৭
	সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নগন্য
	মধ্যমেয়াদি-
-প্রতিবন্ধী জনগণের জন্য সরকারের সকল নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নসহ সকল মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সক্রিয়  অংশগ্রহণের  নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।
স্বল্পমেয়াদি 
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংক্রান্ত আইনের সকল কমিটিতে বেসরকারি সদস্য প্রতিনিধিত্বে প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তকরণ
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহায়ক কর্তৃপক্ষ: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, 

	-আইনের জাতীয় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণ
-প্রতিবেদন
-জারিকৃত সরকারি  নির্দেশনা, গঠিত টাস্ট ফোর্স বা পলিসি রিভিও প্যানেল
	



বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে

	গবেষণা

	গবেষণা
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয় যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রবেশগম্যতা, সঙ্গতিপূর্ণ বন্দোবস্ত,  যাতায়াত, কর্মসংস্থান, বিচরগম্যতা,  ইত্যাদির উপর  গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহ প্রদান করা
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩
	বেসরকারি পর্যায়ে  প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে গবেষণা কার‌্যকক্রম আছে তবে খুবেই নগন্য 
	দীঘমেয়াদী ও চলমান
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয় যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রবেশগম্যতা, যাতায়াত, কর্মসংস্থান, ইত্যাদির উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: স্বংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, 
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,  
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,  
	



-ইস্যুভিত্তিক প্রকাশিত গবেষণাপত্র 
	



সম্পদ প্রয়োজন হবে

	প্রতিবন্ধী নারী, শিশু ও ব্যক্তিদের বিচারগম্যতায় বিভাজিত তথ্য 
	প্রতিবন্ধী নারী, শিশু ও ব্যক্তিদের বিচারগম্যতার অবস্থা অনুধাবন ও করণীয় নির্ধারণ
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩
	প্রতিবন্ধী নারী, শিশু ও ব্যক্তিদের বিচারগম্যতায় বিভাজিত তথ্য অভাব আছে
	-প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিদের উপর নির্যাতন, শোষণ,পাচার প্রভৃতি বিষয়ে একটি ডাটাবেইজ প্রণয়ন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংগঠনের ডাটাবেইজের সাথে সমন্বিতকরণ।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ ব্যুরো
সহায়ক: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
	-প্রকাশিত ডাটাবেইজ।
	সম্পদের প্রয়োজন

	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের উপকারভোগী ছকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ করা 

	বিভাজিত তথ্য থেকে উপকারভোগী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থা অনুধাবন করা।  
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩
	বিভাজিত তথ্য নেই
	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিষয়ক বাজেট বিশ্লেষনের জন্য অন্তর্ভুক্তকরণ এবং টিপিপি ও ডিপিপির বিরাজমান কাঠামো পুণর্গঠন। ডিপিপি এবং ডিপিপি কাঠামোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিভাজিত তথ্য উল্লেখ করার পদ্ধতি চালুকরণ এবং ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করা ও বাৎসরিক রিপোর্ট প্রনয়ণ  
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ: অর্থ বিভাগ,  পরিকল্পনা বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ:
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ
	উপকারভোগী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা সংবলিত ছক ও পূণর্গঠিত কাঠামো
	





বিদ্যেমান সম্পদের মধ্যে

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংবেদনশীল বাজেট এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন বিধি পরিবর্তন

	




মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যবন্টন বিধি পরিবর্তন করে 
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংবেদনশীল বাজেট কাঠামো প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা। 
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা পূরনে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পর্যাপ্ত বরাদ্দ

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ 
	মন্ত্রণালয় ভিত্তিক  প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা অনুযায়ী  বাজেট বরাদ্দ নেই।
সমাজকলাণ মন্ত্রলালয়ের খাতে কিছু ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, বিশেষ শিক্ষা মঞ্জুরী আছে। 
	চলমান স্বল্পমেয়াদি-
-এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক চাহিদা নিরূপণ ও অর্থ বরাদ্দ। 
-সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আরসিজিপি মডেল বিশ্লেষণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বাজেটিং রির্পোট প্রণয়ন।
-সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের- কার্যবণ্টন বিধিতে (Allocation of Business) দ্রুত সংশোধন করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উন্নয়ন বিষয়ক ক্ষেত্রসমূহ অর্ন্তভুক্তকরণ এবং তাদের উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা।
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ- অর্থ বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
সকল মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ

	-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন এবং নিউরো-ডেভেলাপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্ট আইনের তফসিল। 
-সরকারের যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক সক্ষমতা 
-প্রণয়নকৃত প্রতিবেদন
-সংশোধিত কার্য বন্টন বিধি
	




সম্পদের প্রয়োজন

	পরিবীক্ষণ

	

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সকল কার্যাবলি বাস্তবায়নে  পরিবীক্ষণ

	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সকল কার্যাবলি বাস্তবায়নে  পরিবীক্ষণ


	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩
	পরিবীক্ষণের কোন সুযোগ নেই
	মধ্যমেয়াদি:
-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংবেদনশীল বাজেট পর্যবেক্ষণে সেল গঠন।
-সিআরপিডি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের-২০১৩ বাস্তবায়নে বিভিন্নন কমিটি ও সেল গঠন
	মুখ্য কর্তৃপক্ষ- অর্থ বিভাগ
সহায়ক কর্তৃপক্ষ-
সকল মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ
	-গঠিত পর্যবেক্ষণ সেল
-মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ
-স্থানীয় থেকে জাতীয পর্যায় পর্যন্ত গঠিত বিভিন্ন কমিটি
-কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব
	


বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে
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তৃতীয় ভাগ: বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন
জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজন নেতৃত্ব, দক্ষতার সঙ্গে কার্য সম্পাদন, সমন্বয় এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। যে সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও উন্নয়নের সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত তাদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সার্বিক সমন্বয় সাধন করবে। 
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ তে বর্ণিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা ও শহর কমিটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিভাবক, সুশীল সমাজ, এনজিও প্রতিনিধি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ আদান-প্রদান নিশ্চিত করবে।

৩.১ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সমন্বয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাবলি
· প্রতিবন্ধী জনগণের প্রতি সাংবিধানিক নির্দেশনা বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কৌশল নির্ধারণ করবে, সকল প্রকল্প ও কর্মসূচিকে দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করবে;
· প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর ভিত্তিতে বাৎসরিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং জেলা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট পেশ করবে;
· প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ অনুযায়ী অধিকার সংরক্ষণ, উদ্দেশ্য পূরণ ও নীতি নির্ধারণের জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুপারিশ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধে নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
· প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ,প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিভাবক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের একত্রিতভাবে কাজ করবার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে;
· নীতি, প্রকল্প ও কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারের বিষয়াবলিকে মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলিকে বিষয়/খাত ভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কিংবা মনোনীত কর্মকর্তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ভিত্তিতে এই সহযোগিতা নিশ্চিত করবে;
· জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়মিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিভাবক, সুশীল সমাজ এবং এনজিওসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখবে।

৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কৌশল
· আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
· প্রতিবন্ধী জনগণের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং তাদের উন্নয়নের নিমিত্ত সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনসমূহের সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;
· এ জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
· প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সর্ব প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে সিআরপিডির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ;
· প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনগত অধিকার, উন্নয়ন, বৈষম্য এবং নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে নীতি প্রণয়ন;
· সমাজের সকল স্তরে প্রতিবন্ধী জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও তাদের উন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
· জাতীয় সমন্বয় কমিটি কতৃক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।



সমন্বয় কমিটির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব
· প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৮-তে বর্ণিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্বের পাশাপাশি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা:
· আন্তঃমন্ত্রণালয় কার্যক্রমের সমন্বয় এবং মন্ত্রণালয়সমূহের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উৎসাহ প্রদান ও সমন্বয় সাধন;
· প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রদান এবং বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
· দক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি দলের মাধ্যমে প্রতি ২ বছরে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ;
· মূল্যায়ন সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনার পরিমার্জন ও সংশোধন;
· প্রতি ৫ বছর অন্তর এই কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রভাব মূল্যায়ন।

৩.২.৪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট ও ডেক্স :
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থায় যুগ্মসচিব পর্যায়ে একজন কর্মকর্তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিষয়ক ফোকাল পয়েণ্ট রয়েছেন। এই কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য ফোকাল ডেক্স সম্প্রসারণ করা হবে। ফোকাল পয়েন্ট ও ডেক্সের আওতাধীন কর্মকর্তার জন্য কার্যপরিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই ফোকাল ডেক্স এর দায়িত্বের মধ্যে থাকবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রকল্প চিহ্নিত করা এবং গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধিতার প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা, সেক্টরাল পলিসিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণ। প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে ৩ মাস অন্তর সভা করা হবে। 

৩.৩ বাস্তবায়ন কৌশল
৩.৩.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি
সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা সম্পাদন ও অর্জনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অবকাঠামো সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন অধিদফতর, সংস্থা এবং প্রকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যমান কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৩.৩. সমন্বয় ও সহযোগিতা
জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য পূরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ এবং তাদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত সহযোগী মন্ত্রণালয়গুলির সঙ্গে একত্রিতভাবে একটি বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, যার ওপর ভিত্তি করে মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যক্রম নির্ধারিত হবে। বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা কাক্সিক্ষত আর্থিক, কারিগরি এবং জনসম্পদের উৎস নির্দিষ্ট করবে।
কমিটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে। যেসব মন্ত্রণালয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন বিষয়ক অগ্রগতিতে এগিয়ে আছেন তারা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ পাবে। স্বচ্ছতা ও ইতিবাচক প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সব মন্ত্রণালয় তুলনামূলক অগ্রগতির রিপোর্ট প্রদান করবে।

৩.৪ টেকসই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপ
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩.৪.১ এ্যালোকেশন অব বিজনেস-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্তি
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ও সুচারুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়সমূহের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন বিষয়ক কৌশলগত সম্পৃক্ততার জন্য তাদের এ্যালোকেশন অব বিজনেস সংশোধন করা প্রয়োজন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
৩.৪.২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা
দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকার প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নে সুনির্দিষ্টভাবে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকার বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছে। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে সরকারের বরাদ্দের কতভাগ ব্যয় হবে তা নির্ধারণ করা হয়নি। এমনকি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কৌশলগত উদ্দেশ্যের প্রভাব যাচাইয়ের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়নি। মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় জেন্ডার সংবেদনশীল ও শিশু বান্ধব বাজেট প্রণয়ন করা হলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া গ্রহণে এখনও উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এমনকি একীভূত বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচিতে উপকারভোগীর সংখ্যা নিধারণে সরাসরি প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা নির্ধারণে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। একীভূত প্রকল্প প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের বাজেট প্রণয়নের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাঠামো শক্তিশালী করার উদ্যোগ আবশ্যক। 
৩.৪.৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর সাথে উন্নয়ন কার্যক্রমের সামঞ্জস্য বিধান
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সিআরপিডির ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। সে কারণে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা সমীচীন। চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 


